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ভূমিকা 


মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের উপরে ক্ষীরোদপ্রসাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের ধার! অনুসরণে তিনি এই চরিত্রটিকে নাটকে চিরকালীন প্রতিষ্টা 
দান করেছেন। পৌরুষদীপ্ত কিন্তু নিয়তিতাড়িত এই চরিত্র আমাদের 
অনিবার্ধভাবে গ্রীক নাটকের নায়কদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ 
করে মনে পড়ে রাঁজা অয়দিপাউসের চরিত্র । ক্ষীরোদপ্রসাদের যনোভাবের 
কথা! মনে রেখে এবং নাটকের রূপকল্প অন্তযায়ী এই গ্রন্থটি "আান্তরিকত) 
সহকারে সম্পার্রন। কর] হয়েছে। 

বাংলায় এম. এ. পাঠরত স্নাতকোত্তর ছাএ শ্রীসর্বনাথ ভট্টাচার্স গ্রন্থ প্রণয়নে 
আমাকে সর্নতোভাঁবে সাহাধ্য করেছেন । তার সহযোগতা বাতীত এই 
নাটক প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটতো1, হয়ত সম্ভব হতো] না। শ্রামান্‌ সর্বনাথ 
পরিশ্রম করে গ্রন্থটিকে প্রকাশের জন্য গ্রস্ত করেছেন । গ্রামতী হাষি ভট্টাচার্য, 
এম. এ. বি. এডের সহযোগিতার কথা শ্মরূণ করি। অধ্যাপক ডঃ অমিয় 
বন্সীও নানাভাবে সহায়তা করেছেন । এদের স্নেভাশীর্বাদ জানাই । আমার 
চার বৎসরের তরুণী নানী শ্রীমতী এষা সান্তাল তার অন্গল বাক্যশ্োতে 
কাজে বিশ্ব সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু প্রভূত আনন্দ দিয়ে পরোক্ষে সহায়ত] 


করেছে। 


প্রীভবানী গোপাল স্যানাল 
১৮১ রাষট্রপ্তর এভেনিউ 


নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮ 
দ্বিভায় সংস্করণ | 
এই সংস্করণ সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিমাঙ্জিত ও স্থানে স্থানে পুনলিখিত হয়ে 
প্রকাশিত হলে । এই সংস্করণ প্রণয়নে শ্রীমতী হাসি ভট্টাচা ও শ্রীসর্বনাথ 
ভট্টাচার্য পূর্বের ন্যায় অকুগ্ঠ সহবোগিতা করেছেন । তানের ন্েহাশীবাদ জানাই । 


. শ্ীভবানী গোপাল শ্যান্যাল 
১৮) রাষ্ট্রগুর এভিনিউ 


নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮ 


নিবেদন 


নানাকারণে স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই জনপ্রিয় নাটকটির ষষ্ট সংস্করণ মুদ্রণে 
শন্থঘ হইল, সেজন্য নাট্যান্ুরাগী সুধীবুন্দের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা 
রতেছি। 


এই নাটক প্রণয়নের একটি ইতিহাস আছে - সেইজন্য আমার এই নিবেদন 
ধার ধুষ্টতা | নাট্যকার মহাভারত হইতে পাঁচটি চরিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন 
এ পাচটি চরিত্রের নাটকশীয় ব্যক্তিত্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কেন্দ্র করিয়? 
জের মনোৌমত নাটক লিখিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলি এই £_ 
যম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ । ১৯১২।১৩ সালে ৬কাশীধামে তিনি “ত 

টক লেখা শেষ করেন, এবং তাহা নাট্যমোদিগণের নিকট বিশেষ সমাদর 
চকরে। তারপর তিনি “দ্রোণ” ও “কপ” লেখা আরম্ভ করেন। কিছু 
ছু অংশ লেখার পর মভভারতের “কর্ণ”চরিত্রের বৈশিই্ট। ও মাধুর্য তাহাকে 
উভৃত্ত করায় তিনি পকর্ণ লেখা আরম্ত করেন। কিন্তু বিভিন্ন 
'লয়ের তাগিদে পকিনুরী” প্রভৃতি ২৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য 
৮ লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নবগঠিত 
ট থিয়েটার লিমিটেড” কর্তৃক স্ুুপ্রসিন্ধ নাটাকার স্বগীয় অপরেশচন্দ্রের 
ণাচ্ছুন” নাটক অভিনয় আয়োজন সংবাদে “কণ” লেখা বন্ধ করিয়া 
[লমগীর” প্রভৃতি অন্থানা শাটক পিখিতে বাধ। হয়েন, কারণ “কর্ণ” অভিনয় 
বার জন্য অন্যানা রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়] যায়। 


পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে--নিজের মনোমত নাটক লিখিতে হইলে 
লয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়! বা তত্রস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিকে লক্ষা 


[২] 


করিয়া লিখিতে গেলে চলিবে না। অথচ এইরূপ সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত 
হইয়! একখানি নিজ মনোমত যথার্থ নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হুইয়। 
উঠিয়াছিল । 

এই সময় তাহার সোদরপ্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ নিমতিতাঁর নাট্যকল! ও 
সাহিত্যান্রাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ 
অন্থুরোধে ও আন্ুকূলো ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্রভাবে “কর্ণ” লেখা 
আরম্ভ করেন । 

গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনারায়ণকে যে পত্র লিখিয়ীছিলেন 
-তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই নাটারসিকগণ 
নাট্যকারের শিজের উক্তিতেই পকর্ণ” নাটক লেখার ইতিহাস বুঝিতে 
পারিবেন । 

“প্রিয় মহেন্দ্র ভাই, * *% * তোমার কথামত সেই দৃশ্তগুলে! লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্ক সত্বর শেষ করিয়া পাঠাইতেছি । * * * 
আমি পুস্তক শেষ না করিয়া এখন কোথাও যাইতে পারিতেছি না। আমি 
এবারে নিজেরে মনৌধত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি । অভিনব হউক বা 
না হউক কাহারো কোন 5885590010 লইতে ইচ্ছা নাই । এই পুস্তকই মনে 
হইতেছে আমার শেষ। দেহ স্বাভাবিকভাবেই দিন দিন দুর্বল হইতেছে। 
এখন বিশেষ দুর্বল। 

“কর্ণ” স্থন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতে- 
ছিলাম, সেইটাই পরিশ্দুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা । এক দৈব-নিগৃহীত 
পূর্ণ শঞ্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী | পয়সার জন্য তাহা কুষ্ঠিত করিতে 
ইচ্ছা নাই । কতকগুলা অর্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত 
কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব না। কেহ নালয় তুমি কাছে রাখিও, 
তোমার স্টেম্ে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হইবে । এই তৃতীয় অন্ক 
পাইলেই আমার উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিবে । যখন বই ধরিয়াছি এবার ইহাকে 


[৩] 
শেষ না করিয়া আমি অনা বই লিখিতোছই না। কর্ণের মত আমিও এখন 


নিক্েকে দৈব-নিগৃীত বোধ করিতেছি । সুতরাং ভাই, তার চবিত্ররহস্ই 
আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে । * * ইতি |» 


১৯২৫ সালে “কর্ণ” লেখা শেষ হয় । ইতিপূর্বে স্বনামধনা প্রথি হষশ। নট- 
নাটাচার্য শ্রীদুক্ত শিশিরকুমার ভীছুভ়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে 
আগ্রঙ প্রকাশ করিলে, ্রীবুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌঙ্জনো শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের 
প্রযোজনা, অধাক্ষত1 ও নাম-ভরুমিক! অভিনয়ে “নর-নারায়ণ” নামে ইহ ১লা 
ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে “নাটামন্দির লিমিটেড” কর্তৃক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। 

পরে নাটাকার পরুষ্ণ” নাটকের প্রথম দৃশ্য মাত্র লেখেন । কিন্ত যুক্ত 
মহেছঈনারায়ণের আকস্মিক মুভ্তাতে শোকাহত ও নিরুৎসাহ হইয়া এবং নিজের 
বান্থাও ভাঙ্গিয়া পড়ায় লেখা বন্ধ করেন। মৃত্যুর ২১ দিন পূর্বে । লাই, 
১৯২৭ ) তিনি বলিয়াছেন, রুষ্ণ চরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি, ততই অগন্গভব 
করিতেছি, “কৃষ্ণ”-চরিত্র এপারে লিখিবাঁর নহে 1” ইহাই নাটক সম্বন্ধে 
তাভ'র শেষ কথা । 


আর এক কথ1, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নাটকথানিকে একাধিকবার 
বি, এ, পরীক্ষায়, বঙ্গভাষার অতিরিক্ত পাঁঠাতালিকণ করিয়া গুণ-গ্রাহিতাঁর 
পরিচয় দিয়াছেন । সেজনা কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে ছি। 


নিবেদক 
প্ীসভীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহালয়া! -১১17১০1৫ ০ 


প্রথম অভিনয় 
নাট্যমন্দির লিমিটেড কতৃ ক 


বুধবার, ৯৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল 
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[ অভিনয় সৌকর্ষার্থে পুস্তকের কোন কোন অংশ 
পরিবন্তিত ও পরিবজিত হয়] 


প্রস্তাবন' 


ওই ঘে বিরাট আকাশ পুলক 
ওই থে তারার আবরণ __ 
কোথায় তাদের কণক কিরণ 
কাহারে করিছে অন্বেষণ ? 
ওই যে ব্যাকুল সিন্ধু-_ 
সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত নাদ-বিন্দু_ 
কাভার সুচনা, কাহার রচনা 
কাহার অনাদি সম্বোধন.? 
দৈব কিন্থ। পুরুষকার-__ 
বিশ্বরাজ্য কোন্‌ রাজার? 
কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট, 
কাহার প্রকাশ- সঙ্গোপন ? 
দৈব কিন্ব। পুকুষকার -- 
নিদান, বিধান কোন্‌ রাজার, 
কর্ম-সা্সী বিজয়-লক্্ী 
কোন্‌ মানে করে বরণ ? 


ভূমিকা 


নাট্যকারের বক্তব্য -“নর-নারায়ণের ষষ্ঠ সংস্করণের ভূষিকায় নাটাকার 
ক্ষীরোদপ্রপাদের পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিবেদনে আমাদের 
জানিয়েছেন যে, তার অর্থাৎ নাট্যকারের ইচ্ছা! ছিল মহাভারত থেকে পাঁচটি 
চিত্র নির্বাচিত করে ও তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র 
করে বাক্তিরপকে পরিস্ুট করা। তিনি চেয়েছিলেন নিজে 
মনোমত নাটক রচনা করতে । মনোমত কথাটির তাৎপর্য বোধ হয় এই 
যে, তিনি তাদের জীবনের ঘটনাবলী অস্তরজীবনের আলোকে 
বাখা? করবার অভিলাধী ছিলেন। «নর-নারায়ণে তিনি কর্ণ-চরিব্রকে 
সেইভাবে পরিস্ফুট করেছেন। একদিকে ভিনি দেখিয়েছেন যে, প্রবল 
পুরুষকার সত্তেও কর্ণ দৈবনিগৃহীত পুরুষ। দৈবের অপ্রতিহত প্রভাবে 
তার জীবনের উদ্দেশ্য ও আকাঙজ্ষা পদে পদে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূলে 
আছে তীর জন্ম-রহস্ত । অধিরথ ও রাধাস্থতরূপে পরিচয় তার সর্বজন- 
জ্ঞাত হলেও তিনি কুস্তর কানীন পুত্র, জোষ্ঠ পাগ্ডব। জগ্গের এই রঙজপথে 
তার জীবনে বৃধিত হয়েছে জামদগ্রোর অভিশাপ । ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে 
তিনি পরশুরামের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। যুদ্ধে তিনি হয়ে উঠবেন 
দেব-মানবের অজেয়। বজকীটের দংশন তিনি কষত্রিয়ের ন্যায় সঙ 
করেন, তার জানুর উপরে মস্তক রক্ষা করে শায়িত গুরুর নিদ্রাভঙ্গ 
করেননি । পরশুরাম তাকে অভিশাপ দেন দবিজপুত্ররূপে মিথ) পরিচয় 
দানের অন্ত । সঙ্কটকালে বিনাশ সময়ে তিনি গুহ্যান্ত্র বিস্ৃত হবেন। উপরস্ধ, 
শব্ষ-ভেদী বাণের তুল প্রয়োগ হেতু তিনি তাপসের হোম-ধেনু বধ করেন। 
তিনিও তাঁকে অভিশাপ দেন ষে, তীর প্রতিযোদ্ধার সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে তার 


২ নর-্নারায়ণ 


রথচক্র মেদ্রিনী গ্রাস করবে । তিনি বলেন যে, তার প্রতিযোদ্ধাকে দেহ- 
ধারী নারায়ণ সতত রক্ষা করে চলেছেন । কর্ণ একথা বিশ্বাস করতে চান 
না যে, সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কুটস্থ অচল ব্রহ্ম দেহ ধারণ করে তীর গ্রতিঘন্দ্ীকে 
রক্ষা করে চলেছেন । এই অবিশ্বাস তাঁর মনে প্রবল। সহজাত কবচ- 
কুগডলধারী কর্ণ শুধু মন্ুয্তের নয়, মায়া-মন্ুষ্ত-নারায়ণেরও অবধ্য। তথাপি 
অঞ্জনের বাণে যদি তার মৃত্যু হয় সেই মৃত্ৰামুখে তিনি দেহধারী নারায়ণকে 
গ্রণতি জানাবেন। ভীম্ম কৌরব সভায় জানিয়েছেন ছুর্যোধনকে যে, 
ধনঞ্জয়-বান্ুদেব মায়াতিমানব, “পূর্বদেহে ছুই খধি নর-নারায়ণ'। তার! 
এক আত্ম! দ্বিধাভৃত ভিন্নরূপে । কর্ণ এই পুরাতন কথাকে অশ্রদ্ধেক়্ মূল্যহীন 
বলে মনে করেন। নরদেছে নারায়ণের আবির্ভাব আদৌ সম্ভব কিন! 
এই প্রশ্ন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসারূপে কর্ণের মনকে আন্দোলিত করেছে। 
নান। ঘটনা -প্রবাহের অবশ্থস্তাবী প্রতিক্রিয়ায় তাকে মহিষী পদ্মাবতীর নিকটে 
সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কৃষ্ণ অপূব মানব, ধরণীতে বিধাতার 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তিনি পূর্ণ মানবতার প্রতীক । মৃত্যুর প্রান্তালে তিনি তার 
প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম, সকল কাধ, বাক্য ও শ্মরণ নারায়ণকে নিবেদন করেছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ তাকে পেয়ে আনন্দিত, কারণ আধি৩) মণ্ডপ তিনি ছিলেন অপূর্ণ । 

কর্ণের অমন্ত শক্তি রাধেয় পরিচয়ে নিহিত। কিন্তু কৃষ্ণ তীর গৃহে 
এসে তার প্রকৃত জন্মপরিচয় ব্যক্ত করায় তাকে উপলব্ধি করতে 
হলো! £ 

নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই 
মানবের কল্পনা-চালিত । 

তার জীবনে পুরুষকারকে অতিভূত করে নিয়তির প্রাধান্ প্রবল হয়ে 
উঠেছে। বীরত্বের অভিমান হেতু যতবার তিনি তাঁর অনু অন্ডুনের বিরুদ্ধে 
মৃত্যুশর প্রয়োগ করতে গিয়েছেন ততবার দরবিগলিত শখ, শ্লানতা 
রূপিণী, ভিক্ষার অঞ্জলিধরা কৌ মার্ধময়ী মৃত্যারপ! মাতা আবিস্কৃতা হয়েছেন। 


ভূমিকা র্ 
সেই তীব্র মাতৃ আবিভণবে তিনি তার বীর খ্যাতির গৌরব-স্বপ্ল, অমবস্ত 
লাভের আকাজ্ষা নি:শেষে বিলিয়ে দিয়েছেন । 
কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ বধে অর্জনের প্রতিজ্ঞা 
রক্ষাকল্ে সুদর্শন চক্রের দ্বার! হুর্যকে আচ্ছাদন ও তার পুনঃপ্রকাশ, 
অঞ্জুনের উদ্দেশ্যে বাস্থকী-প্রদত্তা শক্তির অব্যর্থ প্রয়োগ ও তার ব্যর্থতা, 
“যে শক্তির স্পর্শে দেবেন্্র লুটাতো৷ ভূমিতলে, বাধুষ্পর্শে মরিত মানব+, 
কৃষ্ণ কর্তৃক কপিধবজ ভূতলে প্রোথিত করবার জন্য সেই জ্বালাময়ী শক্তি ফিরে 
আসে *গুদ্ধমাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া,» প্রভৃতি ঘটনার আলোকে কৃষ্ণকে 
মায়াতিমানব ব্যতীত অন্ত কিছু ভাববার উপায় নেই। শ্রীকষ্ণও 
কর্ণের জীবনে নিয়তিরূপে কার্য করেছেন। তিনি কর্ণের জন্ম-রহস্য বাক্ত 
করেন। শেষ পর্যস্ত সেই রন্ধপথে মৃত্যু প্রবেশ করে তাকে গ্রাস করেছে : 
জন্ম-জন্ম-একমাত্র রন্ধপথ ছিল ওইখানে । 
রাধেয় পরিচয় সত্য হলে তার জীবনে পরশুরামের অভিশাপ কার্ধকরী 
হতে] না। তাপলও অভিশাপদানের প্রাক্কালে কর্ণের জীবনে দৈব- 
প্রভাব প্রত্যক্ষ করে বিশ্মিত হয়েছেন । তিনিও বলেছেন £ 
নাহি জানি কি উদ্দেশ্ করিতে সাধন 
বিশ্বের বিধাতা, জীবন্ত চলস্ত এই 
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হতে 
করেছ প্রেরণ । 
প্রন্তাবনায় সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের মূল সুর উপস্থাপিত হয়েছে । 
দৈব কিংবা পুরুষকার-_ 
বিশ্বরাজ্য কোন রাজার? 
পুনর্বার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, নিদান, বিধান কোন রাজার। গ্রীক 
নাটকে নিয়তির বৃহৎ ভূমিকা আছে। কিন্তু তা বিশ্ব-বিধানকে আঘাত 
করলে সং্ষুন্ধ হয়ে ওঠে। যেমন ঘটেছে অয়েদিপাউস বা অরেসটেসের 
ক্ষেত্রে । বিচারের ভূল, 'অজ্ঞানতা জনিত কোন অপরাধ ব1 চরিত্রের অহমিকা 
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নিয়তিকে দগুবিধানের জন্য সক্ত্রি় করে তোলে। শেক সপীরিয় নাটকেও 
দেখা যায় বে, নিয়তি মূলত: চরিত্রের ভ্রান্তি ও মৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ । কিন্তু 
কর্ণের জীবনে নিয়তির কার্ধকলাপ কর্ণের পৌরুষকে প্রতিহত করে বিশ্বরাজ্যে 
তার প্রতিষ্ঠা, জন্ম-রহস্তের রন্ধপথে তার প্রবেশ, অন্ধ শক্তির নিকটে কর্ণের 
পরাজয়, 'ার সম্পর্কে আমাদের মধো ভীতি ও সহান্ভূতি জাগ্রত করে 
তোপে । নাটাকার এই দৈব-নিগৃহীত শক্তিধর পুরুষের অপরাজেয় মহিমা 
ও জীবনে ব্যর্থতার কাহিনী বিশ্বাসনিষ্ঠ ভাবে বর্ণন। করেছেন। 

্শিরোদপ্রসাদদ মগাভারত থেকে পাঁচটি চরিত্র নির্বাচন করেন, ভীম্ম, 
দ্রোণ, কূপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। ভীম” নাটকটি কাশীধামে সমাপ্ত হয় ও এটি 
নাটামোদীগণের প্রশংসা লাভ করে। এর পরে তিনি “ড্রোণ ও “কপ? নাটক- 
ছয় রচনা আরস্ত করেন। কিন্তু কর্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য তাকে 
অভিভূত করায় হিনি কর্ণকে নিয়ে নাটক রচনা শুরু করেন। কিন্তু আট 
থিয়েটার কর্তৃক অপরেশচন্দ্রের “কর্ণাঙজনয অভিনয়ের কথা জেনে 
তিনি কর্ণ রচনা বন্ধ করেদ্েন ও “আলমগীর” প্রভৃতি নাটক লেখেন । 
রঙ্গঘঞ্চে “কর্ণের, চাঠ্দাও কমে আসে । কিন্তু তাঁর মধ্যে “কর্ণ চরিত্র নিয়ে 
নাটক সমাপ্ত করবার প্রবল প্রেরণা দেখ! দেয়। মঞ্চের তাগিদে ও 
নিদেশে নাটককে প্রয়োজনচিত্তিক না করে তিনি তার চির-আকাজ্কিত 
ধারণাকে রূপ দিতে চান। তার সেই ধারণা হলো যে, কর্ণ “এক দৈব- 
নিগৃহীত পূর্ণ শাক্তধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী”। তার জীবন ও চরিত্র- 
রহস্য নাটাকারকে অভিভূত করে। “কর্ণ নাটকটি ১৯২৫ গ্রীষ্টান্ষে সমাপ্ত 
হয় ও এটি পরবতসর ১লা ডিসেম্বর তারিথে নাট্যমন্দিরে নাট্যাচার্য শিশির 
কুমারের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। তিনি কর্ণের ভূমিকায় অবতীণ হয়ে 
অপাধরণ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দেন। নাটকটি বহুধিন সাফলে)র সঙ্গে 
মঞ্চস্থ হয়েছিল। 

নির-নারায়ণ নাটকে শ্রীকৃষেের বিরাট ভূমিকা আছে। রুক্তক্ষয়ী যুদ্ধে 
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ভারতভূমির ধ্বংস তার কাম্য ছিল না বলে তিনি অধবাজ্য প্রাপ্তিতে 
পাগুবগণ সন্তষ্ট হবে এই প্রস্তাব দিয়ে সন্ধি প্রার্থন] করেন। অধর্মের 
আশ্রয়ে তিনি শরণাগত পাওবদের জন্য সমন্ত সাম্রাজ্য চান না, কিন্ত নিজের 
প্রাপ্য অধিকার পরিহার করতে অভিলাষী নন, কেনন। পক্ষান্তরে তা সমাজ- 
বিধবংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এই কারখে তিনি অর্জুনকে ব্লীবত্ব পরিহার 
করে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যে ন্যায়যুদ্ধ তা পালন করবার উপদেশ দেন। মহাভারতের 
শ্ীকষ্চ মায়াতিমানব হলেও মানবরূপে সকল কার্ধ করেছেন । বস্ষিমচন্দ্রের 
মতে "মান্ুধী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম করেন, এ্রশী শক্তি দ্বারা নহে । 
কষ-চরিত্রের অপার রহস্য উপলব্ধি করে প্রস্তাবিত “কৃষ্ণ” নাটকের তিনি একটি 
দৃশ্য রচন। করেন । মৃত্ার ছু' একদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন “কৃষ্ণ-চবিত্র যতই 
উপলব্ধি করিতেছি, ততই অন্থভব করিতেছি বে, কৃষ্ণ-চরিত্র এপারে লিখিবার 
নহে? । 

নর-নারায়ণ নাটকে কৃষ্ণ-চরিত্রের অলৌকিক অংশ বা ঘটনাসমূহ যন 
আমরা বঙ্গ নও করি তথাপি তাঁর চরিত্রের রহস্ত, মাধুর্য, শন্তি ও অপার করুণ! 
আমাদের চমত্রুত করে। মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনি নায়ক, উভয় পক্ষ 
সম্পর্কে তার সমদশিতা ও গুঁদার্য অতুলনীয়। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠত করতে । 

নামকরণ- মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, কৌরব সভায় শ্রীরৃষ্ণ, পিতাষহু 
ভীন্ম, শস্ত্রগুরু ড্রোণ, ককপাচার্য প্রভৃতি যোদ্ধাগণ, রাজন্তবর্গ, নারদ প্রভৃতি 
মহধিগণের উপস্থিতিতে মহারাজা! ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। 
পাগুবগণ বনবাস্রে ছঃখ ভোগ করেছেন। তারা পিতৃকল্প ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি- 
পাল্য, তার কর্তব্য হলো উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনায় প্রক্জাবর্গকে ধর্ম, অর্থ ও 
স্থথত্রষ্ট না করা। বাস্থদেবের কথায় সভ্যগণ স্তন্ধহন। তখন জামদদগ্রা আর্ 
বুদ্ধি গ্রহণ করে পাওবদের সঙ্গে সন্ধি করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। 
তিনি প্রলঙ্গত নর-নারায়ণ ও তাদের হস্তে রাজা দস্তোবের পরাজয়- 
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কাহিনী বর্ণনা করেন। মহাভারতে আছে যে, পূর্বকালে দত্তোষ্ব নামে 
এক সম্রাট ভূমগ্ুল অধিকার করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে 
গাত্রোখান করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, শুদ্র, 
বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, আছেন কি না যিনি যুদ্ধে তার সমতুল্য । তিনি 
যোদ্ধার অনুসন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করতেন । বেদবিৎ ব্রাহ্গণগণ তাকে দত্তের 
পরিচয় না দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গাধত, সৌভাগ্যমত্ত মহীপাল দ্বিজ- 
গণকে বারংবার একই কথা জিজ্ঞাসা করায় তার] কুদ্ধ হয়ে বলেন যে, ছুজন 
সমরে পারদশ। মহাপুরুষ আছেন, তাদের পরাভূত করা রাজার পক্ষে সম্ভব 
নয়। রাজ! তাদের পরিচয় ও অবস্থানের কথ! জানতে চাইলে ব্রাঙ্মণগণ 
বলেন যে, তার! ছুই মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ। তারা মন্ুযলোকে অবতীর্ণ 
হয়েছেন । তার! গন্ধমাদন পর্বতে অনিরেশ্য তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। রাজ। 
দস্তোদ্ভব এই সংবাদ শুনে বড়ঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করে গন্ধমাদ্দন পর্বতে 
অতিমাত্রায় রশ: বনবাসী, তপন্বী, শীর্ণকায়, শীতবাতাতপে ক্লান্ত নর ও 
নারায়ণকে দেখলেন । রাজা তাদের যুদ্ধে আহ্বান করলে তীরা বলেন যে, 
ক্রোধ, লোভ বিবজিত আশ্রমে শস্ত্র কোথায়, যুদ্ধ কোথায়, কুটিলতা ব 
কোথায় । তিনি ব্যজাকে ক্ষত্রিয় ঘাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরামর্শ দেন। 
কিন্ত দন্তোভব ক্ষান্ত না হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের অভিলাষ ব্যক্ত করতে 
থাকেন। তখন নর এক মুষ্টি ঈষিকা বা শরতৃণ গ্রহণ করে রাজাকে অস্ত্রাদি 
গ্রহণ ও সেনা সংযোজনের কথা! বলেন। দস্ভোভভব তাপসকে ধ্বংস করবার 
জন্য শর বর্ণ করতে থাকেন। নিমিত্তবেধী তপস্বী নর ঈষিক' দ্বারা 
দ্তোত্তব নিক্ষিপ্ত ভীষণ অস্ত্রসমূহ বিফল করে অপ্রতিসন্ধেয় এ্রধষিক-অস্ত্র ত্যাগ 
করলেন। এর ফলে দাম্ভিক রাজার সৈশ্তগণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! 
বিকৃত হলে । আকাশমগ্ল ঈষিকাকীর্ণ ও শ্বেতবর্ণ প্রত্াক্ষ কবে ভীত 
রাজা তাপসের চরণে পতিত হলেন। তখন নর তাঁকে ধমাত্বা ও 
বরহ্মপরায়ণ হবার উপদেশ দিলেন। তিনি ধেন গরবান্ধ হয়ে কাউকে আক্রমণ 


ভূমিকা শ 
না! করেন, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিরহঙ্কার, দাস্ত, ক্ষমাবান ভয়ে প্রজাপালন করেন। 
তাপস রাজাকে পরম সুখে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন ও ব্রাঙ্মণগণের কুশল 
জিজ্ঞাস] করতে বললেন । দস্তোপ্তব নর ও নারায়ণের চরণ বন্দনা করে স্বীয় 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পরে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হলেন । 

পরশুরাম ছুর্যোধনকে উপদেশদানের মাধ্যমে বললেন যে, ভগবান নর 
অপেক্ষাও নারায়ণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং, গাশ্তীবে অন্ত্রযোজনা হবার পূর্বে 
তিনি যেন ধনঞ্জয় সমীপে যান। “সকল লোকের নির্মাতা ও ঈশ্বর সর্বকর্মবিৎ 
নারায়ণ ধাহার বন্ধু, ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি সেই রণছুঃসহ অন্ভুনকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? মহাবীর অজু'ন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ 
গুপসম্পন্ন । পরশুরাম বললেন যে, নর ও নারায়ণের কথা পূর্বে কীতিত 
হয়েছে অন্ন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ । ধূতরাষ্ট্রের কর্তব্য হলো ধর্মবুদ্ধি 
অবলম্বন করে পাগুবদের সঙ্গে সন্ধি করা। 
'নর-নারায়ণ নাউকে পিতামহ ভীম্ম কৌর্বসভায় ছুর্যোধনকে রহসম্ত-কথা 
ব্যক্ত করেছেন। 
ধনঞ্জয়-বাসু দেব,--মায়াতিমানব | 
পূর্বদেহ ছুই খষি নর-নারায়ণ । 
এক আত্মা _দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে । 
ছুফ তের ধবংস তরে, ধর্মের রক্ষণে__ 
যুগে যুগে হন তারা অবতার। 


কর্ণ এ-কথা বিশ্বাস করেননি। তার নিকটে এটি পুরাতন কথা। 'নর- 
নারায়ণ_অশ্রদ্ধেয় মূলাহীন” উক্তি । কর্ণ-মহিষী পল্লাবততী বলেন যে, নররূপে 
বিভূ নারায়ণ। কিন্তু কর্ণের নিকটে এ এক অশ্রদ্ধেয় বাণী। পল্লাবতী মী 
দেন £ বলেছেন খষিশ্রেষ্ঠ বাস 

বলেছেন চির সতাবাদী পিতামহ 

বলেছেন সর্বার্ঘনর্শা মহাত্মা সঞ্জয়। 


৮ নরস্নারায়ণ 


আত্ম শক্তিতে বলীয়ান কর্ণ বলেছেন : 
সৈন্য লয়ে এক আমি যাব রণস্থলে । 
অর্জন বধের ভার লইলাম আমি। 


কর্ণ প্রথমে সন্ধিহান হলেও পরে নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ যে নারারণ তা সঙ্শদ্ধচিত্তে 
মেনে নিয়েছেন। মৃত্থ্যর পূর্বে তিনি বলেছেন : 

এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম 

অধিকারে, যা করেছি, যা বলেছি, যাহ? 

কিছু করেছি স্মরণ, সমঘ্ত-_সমন্ত-_ 

আমার সমস্ত লয়ে, আমাকে তোমার 

করে দিলাম সঈঁপিয়া । 


শ্রীকৃষ্ণ আদিত্যমণ্ডল থেকে কর্ণকে হারিয়ে অপূর্ণ ছিলেন। তিনি বললেন : 
“অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ আমি? । 


নর-নারায়ণ একাত্ম! কিন্তু দ্বিধাতৃত ভিন্নরূপে পৃথিবীতে আবিভূ ত হলেও 

নাটকে অঞ্জনের চরিত্রে মায়াতিমানবের কোন পরিচয় দেখা যায় না। তিনি 
বীর, যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য কিন্তু একান্তরূপে ক্কষ্ণনির্ভর । কুষ্খ নানাভাবে 
ভারত যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কর্ণ অন্ভুনের বাণে একমাত্র বধা, কিন্তু 
তাকেও কায়-বাক্য-মনে সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। কণামাত্র মিথ্যা! তার 
মধ্যে থাকলে তিনি কর্ণের কোন ক্ষতি করতে পারবেন না । 

কেননা তিনি £ 

্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান 

শক্রর(ও) উপরে দয়াবান। 
নাটকে অজুনের ভূমিকা গোণ, কৃষ্ণ তার সথাকে সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনি নায়ক । অর্জন ও অন্ান্ বীক্ষদের 
বীরত্বের অবকাশ ছিনি সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকঞ্চকে ছুর্যোধন প্রস্থ একভাবে 


ভূমিক। ৯ 
গহণ করেছেন, পাগুবগণ অন্তভাবে । ছুর্যোধনের নিকটে তিনি শঠ, তার 
সন্ধির প্রস্তাব ছলনামাত্র। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন 

অন্তরে বি গ্লহ-ইচ্ছ। নিয়ে 

এসেছেন বাস্দেব আপনার কাছে। 
কিন্তু কৃষ্ণ বারংবার কৌরবসভায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাজ্ারক্ষা, লোকরক্ষ। ও 
ধম রক্ষাহেতু তিনি সন্ধির প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু বীরত্ব সচেতন, রাজত্ব 
রক্ষায় অভিলাষী, অহ্মিকায় আচ্ছন্ন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দূর্যোধন 
পাগুবগণকে, কৃষ্ণের বুক্তি সত্তেও পঞ্চগ্রাম দানে অনিচ্ছুক । 

হয় বুধিষ্ির, নয় আমি । 

এ ভাবতে সম শক্তিধব 

ছুই রাজ পারে না থাকিতে । 


ছুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করবার প্রয়াস করলে তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শনে 
কৌরবসভাকে অভিভূত করেন। দৌত্যকার্য তার সফল হবে না জেনেও 
কৃষ্ণ হস্তিনার রাজসভায় গিয়েছিলেন, কারণ গ্ীতায় উচ্চারিত তাঁর ভাষায় 
“সিদ্ধাসিদ্ধেযোঃ সমে! তৃত্বা সত্ব যোগ উচ্যতে”। অঞ্জন কুষ্ণের মহৎ 
আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্ত্র “দবতকে” ব্যাখ্যা করেছেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ হলো এ্রকাবদ্ধ ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কর! । 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তার নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়ে প্রদর্শন করেছেন 
যে, কৃষ্ণ ন্যায়ের সমর্থক, অধমের শাস্তা। ন্ায়ধর্ম লজ্বিত হলে সমাজ 
ধ্বংস হয়ে থাকে । ধর্মকে রক্ষা! করা তাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । এ্রশী শক্তির 
পরিচয় সংযত ও সংগুপ্ত রেখে তিনি মানবাদর্শের দিকটি অভিব্যক্ত করেছেন। 
কণ তাই বলেছেন : 

সৃষ্টি হতে আজিও পর্যস্ত একটি 

আসে নাই আর-_-এই পূর্ণ মানবতা । 
নর-নারায়ণ নামের তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রীক্চ নারায়ণ, 


১৩ শর-নারায়ণ 


কিন্ত তিনি নররূপে মর্ত্যলৌকে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্ষ তাম্‌ 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

এই গীতোক্ত উক্কি নাট্কারকে নামকরণে সহায়তা করেছে 


বন্কিমচজ্দর ও ক্ষীরোদ প্রসাদ 

বঙ্কিমচন্দ্র 'কষ্ণ-চরিত্রে” লিখেছেন £ 

মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারের রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ উতিহাঁসিক কাবা ; 
ইতিহাসের উপর নিমিত কাব্য । অতএব এই কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান- 
বুদ্াদির উপরে । 

মহাভারতকে যদি প্রতিহাসিক কাব্যরূপে গ্রহণ করা হয় তবে তাহা 
জীবনাশ্রয়ী । ন্বভাবতঃ কাব্যে অলৌকিক ঘটনাবলী পরিচয় থাকা 
সঙ্গত নহে! আরিস্টটলের মতে এপিকে বিন্ময়কর ঘটনাবলীর স্থান 
পেতে পারে, কারণ তা শ্রোতাদের মনে চমৎকাবিত্ব হ্ষ্টি করে। 
কাহিনী কিছুটা অতিরঞ্জিত হলে তা চিন্বাকর্ষক হয়ে ওঠে। কিন্তু 
মহাভারত যেহেতু এঁতিহাসিক কাব্য ও তা ইতিহাসাশ্রয়ী, সেখানে 
অলৌকিকত্বের বা শ্রশী শক্তির অবতারণা কাব্যধর্মের বিরোধী 
হয়ে পড়ে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্েষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাব্যে প্রধানত: ছৃটি স্তর 
আছে। প্রথম স্তরের কবি কষ্ণচকে ঈশ্বরাবতাররূপে অঙ্কিত করেননি । 
কৃষ্ণ পুনঃপুনঃ তাঁর মানবসত্বা ও প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি 
“মানুষ শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য করেন'। কবিও সেইভাবে ওকে 
স্থাপিত করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্জের প্রশী শক্তি গ্রমাণের 
অন্ত সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তাঁকে “ঈশ্বরাবতার দ্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত 


ভূষিকা ১৯ 


করিয়াছেন? । তত্বের অবতারণার জন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বান্ত। জগৎ 
ঈশ্বরের অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিস্তায় আবৃত করায় জগতে 
হ্থহু,খ, পাপপুণ্য দেখা যায়। সকলই মায়াজনিত। ভারতে যে শশী 
শক্তির কথা৷ বল! হয়, যুরোগীয়রা তাঁকে বলেন 1,৪১5 


দ্বিতীয় স্তরের কবি যুদ্ধপর্বসমূহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আবার 
কুষ্ণ-চরিত্রের কৌশল বা কুটনীতিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করেছেন । অনেক 
স্থানে তিনি তার কল্পনার সহায়তায় দ্রোণহত্য, জয়দ্রথবধ, কর্ণের রথচক্র 
ধরিত্রীর মধ্যে প্রোথিত হবার কাহিনী বর্ণনা করে চমতকারিত্ব স্থষ্টি করেছেন । 
মহাভারতের তৃতীয় স্তরের রচনা! নান] ব্যাক্তির দ্বারা গঠিত। কিন্তু বঞ্কিমচন্ত্রের 
মতে কষ্ণ-চরিত্রে মান্ধষের সকল বৃত্তিসমূহের স্কুতি ও সামঞ্জস্য ঘটায় ত1 
মনুষ্যত্ব ধর্মকে পরিস্ফুট করেছে। কৃষ্ণ শুধু আদর্শ পুকৃষ নন, তিনি সর্বকর্মকৃৎ। 
এই হেতু তার মাহাত্মা। গীতায় তিনি কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষফামকর্মের 
গোরব ব্যাথ্যা করেছেন! তার নিকটে কর্মই প্রধান ।২ কর্মানুঠঠান না করলে 
শুধু বেদপরায়ণ হলে ব্রাহ্মণগণ মোক্ষলাভ করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 
কৃষ্ণের দুটি দিক উজ্জল” একটি হুল ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং দ্বিতীয়টি হল 
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২। বুদ্ধি যুক্তো জছাতীহ' উভে সৃকৃতে দৃচ্কৃতে। 
তঙ্মাদ্‌ যোগায় ষুজ্যস্বযোগঃ কর্মসু কৌশলম-। 
নিচকাম কর্মযোগাঁ পার্থিব জবনে কাজ ও পণ্য উভয় থেকে মূক্ত হন। তুমি 
নিচ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর। কর্মের কৌশলই যেগ। 


১২ নর*নারায়ণ 


ধর্মগ্রচার । মহাভারতে প্রথমটির পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির 
পরিচয় আমরা তীর ব্যাখ্যাত গীতায় পাই । 
কৃষ্ণ দৌত্যকার্যে হস্তিনায় কৌরবসভায় যাবেন। সহদেব ও সাত্যকি ব্যতীত 
সকলে তার সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসকে সমর্থন করলেন । দ্রৌপদী জানালেন 
যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলে 
সেই পাপ হয়ে থাকে । অসিতাপাংগী ভ্রপদনন্দিনী সর্বগন্ধাদিবাঁসিত মহাতুজগ- 
সদৃশ কেশকলাপ ধারণ করে কৃষ্ণকে দুঃশাসন কর্তৃক তার কেশ আকর্ষণের 
কথা স্মরণ করিয়ে দ্িলেন। যতদিন না দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ধরাতলে 
ছিন্ন হয়ে নিপতিত না হবে ততদিন তার শাস্তি নেই। ভীমাঞ্জুন যদি ভয়ভীত 
হয়ে থাকেন তবে তিনি তার বৃদ্ধ পিতা পুত্রগণসমভিব্যাহারে তার মহাবল 
পরাক্রাস্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্ত্যসহ কৌরবগণকে সংহার করবেন। তিনি ত্রয়োদশ 
বৎসর প্রতীক্ষা করে আছেন। নর-নারায়ণ নাটকেও এই দিকটি দ্রোপদীর 
ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে । দ্রৌপদী বলেছেন £ 
অগ্রিশিখ। শিরে বদি 
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি 
কোন্‌ দীপশিথ। মুখে বাড়াইব কর? 
আমি যাব। ঘুষালি কি পঞ্চপুত্র মোর? 
ঘুমালি কি অতিমন্থ্য? 
নাটকে বণিত হয়েছে যে, কৌরবসভায় হুর্যোধন “শঠশ্রেষ্ট” কৃষ্ণকে বন্ধন 
করবার সংকল্প করেন। ভীম, দ্রোণ প্রভৃতি এবং জননী গান্ধারী তাকে 
পুনঃপুনঃ নিষেধ করা সত্বেও ছুর্যোধন তাঁর অভিগপ্রার চরিতার্থ করতে চান । 
'তথন কৃষ্ণ দুর্যোধনের ভ্রাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন : 
আমি এক চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে, 
আমি বহু-_মুক্তিরপ-জগতের বন্ধন 
ভিতরে । আমি অণু-_ 


ভূমিক' ১৩ 


বন্ধন আমারে কত খু*জিয়া না পায়, 
আমি মহৎ-বসে আছি বন্ধন সীমাঁয়। 
এই বিশ্বরূপ সভাস্থ সকলে এমন কি ধৃতরাষ্্র কৃষ্ণের আশীর্বাদে অস্তদূ্টির 
আলোকে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হুন। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃশাকে অলীক উপন্যাসকপে মন্তব্য করেছেন। ছুর্যোধনাদি 
বলপ্রয়োগের পরামর্শ করেছিলেন বটেঃ কিন্তু কোন উদ্যম করেননি । পিতা 
এবং হিতৈধিগণ দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে তিনি নিরুত্তর হয়েছিলেন । কৃষ্ণ এতাদৃশ 
বলশালী যে, বলপ্রয়োগে তাকে নিগৃহীত করা যায় না। তাছাড়া সাত্যকি 
কলৃতবর্মা প্রভৃতি মহাবলপরীক্রাস্ত বুঞ্চি বংশীয়েরা তার সাহায্যের জন্য সৈন্য- 
দলসহ রাজদ্বারে যোজিত ছিলেন । যেহেতু কৃষ্ণ ক্রোধশূন্ত ও দস্তশূন্ তার 
পক্ষে বিশ্বরূপ প্রকাশ অত্যন্ত অবাস্তব । বঙ্কিমের মতে রুষ্ণ মাহুষীশক্তি 
'অবলম্বন করে কার্য করেন, এশশ শাক্ত দ্বারা নয় । 


নর-নারায়ণে নাটাকার বর্ণনা করেছেন যে, কৃষ্ণ কর্ণগৃহে উপস্থিত হয়ে 
তাকে তার জন্ম-রহস্তের কাহিনী ব্যক্ত করেন। তিনি স্ৃতপুত্র নন, আদিতা 
গুরসে জননী কুস্তীর কন্ঠাকালে তার জন্ম । কিন্তু কর্ণ দারুণ অভিমান হেতু 
কৃষেের দ্বারা অনুরদ্ধ হয়েও পাগুবপক্ষে যৌগদানের অক্ষমত। ব্যক্ত করেন । 
কারণ শৈশবে তিনি জননী পরিত্যক্ত, তার ক্রন্দনে মাতা ধরিত্রীও সীতার ন্যায় 
তাকে তার অংকে স্থান দেননি । তার মর্মীস্তিক অভিজ্ঞতা হল যে, ষাকে 
তিনি তার প্রতিযোদ্ধারূপে জ্ঞান করে দ্বৈরথ সমরের পৰিকল্পন1 করেছেন, 
অপৃষ্টের পরিহাসে সে আজ তাঁর কনিষ্ঠ সভোদর । 
মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, 
মনু্তত্ব চায় নিষ্ঠুরতা । 
এই হল কর্ণ-জীবনের এক নিদারুণ সংকট । মহাভারতে আছে বে, কৃষ্ণ 
রথাবঢ় কর্ণকে তার জন্মের কথা বলে তাকে পাগুবপক্ষে যোগদানের জন্য 
অনুরোধ করেন। শান্ত্রমতে ধিনি কন্তাকে বিবাহ করেন তিনি সেই কন্তার 


১৪ নর-নাবায়ণ 


সহোঢ় ও কানীন পুত্রের পিতা । কিন্তু অমিততেজা কর্ণ উত্তর দেন যে, 
ছুর্ষোধনের আশ্রয়ে তিনি রয়োদশ বৎসর রাজাভোগ করেছেন, স্থতরাং 
তাঁঞ্ষে ত্যাগ করে পাগ্ডবপক্ষে যোগ দিলে লোকে তাকে এ্রশ্বর্ধলোলুপ অথবা 
ভীরু কাপুক্ষষ বলবে । কুষ্ঃ উত্তর দিলেন যে, নিশ্চিতরূপে বন্ুন্ধরার সংহার- 
ফশ। উপস্থিত হয়েছে । “নর-নারায়ণে কষ বলেছেন £ 

পৃথীর সংহারদশ! এনে না কৌস্তেয় 

বাক্যমম কর প্রাণিধান। 

কৌরবপক্ষের সৈনাপত্োর ভার পিতামহ ভীম্মের উপরে অপিত তয়েছে। 

ছুর্যোধনের প্রশ্থে তিনি উত্তর দিয়েছেন, যদ্দি তিনি না মারা যান তবে 
একমাসে সমস্ত পাগুব সৈম্ত বিনষ্ট করবেন। ছুংশাসন তাকে স্মরণ করিয়ে 
দিলেন যে, যদি তার মৃত্যুর ইচ্ছা! না হয় কে তাকে বধ করতে পারে? তিনি 
উত্তর দিয়েছেন : 

রণক্ষেত্রে শিথণ্ীরে বগ্ধপি দোঁথতে 

পাই অস্ত্র ত্যাগ কৰিব তথনি । 

জীবন থাকিতে মহারাজ, 

আরম্পর্শ করিব শ। তাহ] 


বঙ্কিমচন্ত্র মহাভারত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন যে, অঞ্ভুন ভীম্মকে শরশয্যা- 
শায়িত ও রথ থেকে নিপাতিত করেন, কিন্তু ছিতীয় স্তরের কবি একটা 
সঙ্গতিশূন্ত নিম্প যোজন আপাত মনোহর শিখণ্ীর কাহিনী দাড় করিয়েছেন। 
কষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে তার কোঁন সম্পর্ক নেই । নাটকে কর্ণ বলেছেন যে, ভীক্ষের 
জীবিতকালে তিনি অস্ত্রগ্রহণ করবেন ন। এইরূপ প্রতিজ্ঞ করে ভূল করেছেন। 
এর ফলে, দেবেরও অবধ্য মহাধনুধর মহাসত্ব নরশ্রেষ্ঠ ভীম ক্ষুদ্র বালকের 
বাণে নিহত হবেন । তিনি ব্যতীত তার আগমন রুদ্ধ করবার ক্ষমতা কোন 
ধনুর্ধরের নেই । নাটকের অন্য একস্থলে কর্ণ বলেছেন ঃ 
আর তুমি? হেবিশ্ে অজেয় মহাবীর 


ভূমিকা ১৫ 


এক ক্ষুদ্র বালকের পুস্পের প্রহানে 
আনন্দে হইলে যেন শরশব্যাশায়ী | 
নর-নারায়ণে কর্ণ-মহিষী পল্মাবতীর কাছে জয়দ্রথের বধকাহিনী বর্ণনা 

করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হুর্য অন্তাচলে গেল, সন্ধ্যা হল। ড্রোণাচার্ধ, 
কপাচার্য, অজুনের সংকল্পের কথা! স্মরণ করে বিলাপে হাহাকার করে উঠলেন । 
কণেরও মনে হল যে, জয়দ্রথের ন্যায় এক পশুকে বধ করতে অশক্ত হয়ে 
“সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বান্ুদেব-_-প্রিয়সথা- নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনজয় !” 
কর্ণ বলেছেন, “মনে হয় আমারও আসিল চৌথে জল” । সেই সময় অগ্নিতে 
পার্থের মরণ প্রত্যক্ষ করবার জন্ত জয়দ্রথ কাছে এসে ধ্লাড়ালেন, তখনি সুর্যের 
গ্রকাশ। অঞ্জন সকলের সামর্থ্য ব্যর্থ করে জয়দ্রথকে বধ করলেন। কারও 
মতে উদ্ধার প্রবাহ রবিরশ্বির আগমনপথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে অন্তমুখে 
রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল । * 

কিন্তু অনেকেই বলে হর্যে ঢেকেছিল 

সুদর্শন | 
পল্মাবতীও শেষোক্ত কথা সমর্থন করেন। বঙ্ষিমচন্্র মহাভারত 'আলোচন! 
করে বলেছেন যে, সুর্যের আচ্ছরত। ও পুনরাবিত্াব জয়্রথের ভ্রাস্তির জন্য 
কল্পনা করা হয়েছে । তার মতে কৃষ্ণের যোগমায়! বিকাশের পুরে অঞ্জুন ও 
জয়দ্রথ যুদ্ধ করেছিলেন। ন্ুতরাং যোগমায়ার কল্পন। নিরর্থক বলে মনে হয়। 
দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণ-চবিত্রে ঈশ্বরত্ব স্থাপনের জন্য এ জাতীয় অলৌকিক 
ঘটন! কল্পনা! করেছেন । এই কবির মতে ঈশ্বর থেকে জ্ঞান আবার জ্ঞানের 
অভাবে ভ্রান্তি। তিনি যোগমায়ার কল্পনা করে কষ্ণ-চরিত্রে এ্ুশী শক্তির 
দিকটি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন । 


শিরোদগ্রসাদ ঘটোৎ্কচ বধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন । ছুর্যোধন- 


দুঃশাসনের একান্ত অনুরোধে কর্ণ অক্তুনবধের নিমিত্ত যে একাত্ত্র-শক্তিকে সযদ্বে 
রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেই শক্তি তাকে রাক্ষস বধের জন্ু প্রয়োগ করতে 
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হয়। এই কারণে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ঘটোৎকচের মৃত্া- 
সংবাদে অঞ্জন শৌকাভিভূত হলেও কৃষ্ণ রথের উপরে আনন্দে নৃত্য করতে 
আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রে পিখেছেন, “তিনি আর গোপবালক 
নহেন, পোত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার 
বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ। কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও 
বাহুর আন্ফোটন।” কৃষ্ণ অগ্ুনের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর বধের 
জন্য যে অমোঘ শক্তি কর্ণের ছিল তা ব্যবহৃত হওয়ায় অর্জন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারবেন। কিন্তু মহাভারতে অনেক স্থলে কর্ণ-অঞ্ুনের মধ্যে যুদ্ধ 
হয়েছে এবং কর্ণ পরাভূত হয়েছেন তখন কিন্তু প্রশী শক্তির কোন কথ! কারও 
মনে হয়নি । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে “এই শক্তিঘটিত বৃণ্তান্তটা অনৈসগিক, মৃতরাং 
তাহা! আমাদের আলোচনার অযোগ্য ।” যদি তিনি এশী শক্তির প্রয়োগ 
করেন তবে নরদেহে তার অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল না। নাটকে কৃষ্ণ 
দ্রোপদীকে বলেছেন £ 

একমাত্র বধ্য কর্ণ অদ্ুনের বাণে__ 

তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক, মনে, 

সত্যের আশ্রয় করে। 


কিন্ত কণামাত্র মিথ]! অন্তরে থাকলে গাণ্ডীবের শত আকর্ষণেও “মহাপুরুষের 
অঙ্গ হইত না ক্ষত 1”। কর্ণ শুধু ধন্থধর নন, কৃষ্ণের বর্ণনা! অন্গযায়ী তিনি £ 
্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান, 
শত্রর(ও) উপরে দয়াবান্‌। 
এই কারণে কৃষ্ণ অর্ভুন কর্তৃক বুধিষ্টিরের নিন্দা করে এবং আত্মস্ততির 
মাধ্যমে অন্থতাপবিদ্ধ তর অন্তর বিধৌত করে তাকে কর্ণবধের উপযোগী 
করে তুলেছেন। এথানেও সেই এঁশী শক্তির প্রভাব-যা যানব জীবন 


কাহিনীর স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। 
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দৈব ও পুক্ুষকারের ছম্্ব £ 
“নর-নারায়ণ নাটকের প্রস্তাবনা-গীতিতে একটি গভীর প্রশ্থ উত্থাপিত 


হয়েছে £ 
দৈব কিন্বা পুকুষকার__ 


বিশ্বরাজ্য কোন্‌ রাজার? 
দৈব কিনব! পুরুষকার-_ 
নিদান, বিধান কোন্‌ রাজার, 
কম্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্ী 
কোন্‌ মহানে করে বরণ? 
জীবনে বিঞয়লক্গ্মী কাকে বরণ করেন, পুরুষকারকে না সেখানে দৈবের 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত, নাটকের অন্যতম নায়ক কণকে কেন্দ্র করে 
এই প্রশ্ন উঠেছে। মহাবীর কর্ণ অধিরথ-স্ুত, বাধার গভভঙ্রাত বলে 
পরিচিত। সহজাত কবচ-কুগ্ডলধারী, নর ও দেবতার অবধা, পরশুরামের 
শন্ত্শিক্ষায় দীক্ষিত মহাধনুর্ধর এই বীর হীনবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন £ 
| হীন বংশে জন্মিয়াছি আমি-_ 
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ _ 
ভীম্ম, দ্রোশ, কপ, অশ্বথামা_ 
অন্তরে বাহিরে করে দ্বণ। মোরে। 
করণের মুখে আমরা অভিযোগ শুনতে পাই £ 
কেবা সে দেবতা? কেন সে দিয়াছে মোরে__ 
জন্মসঙ্গে এই মোর লঙ্জা-অভিশাপ ? 
আপন বাসভবনে কৃষ্ণের মুখে তিনি প্রথম অবগত হলেন £ 
পিতৃঘনা-গভে' তুমি জনম্মেছ ধীমান, 
কন্ঠাকালে জননীর__আদিত্য রসে । 
অপরের অবিদ্দিত, রহস্যময় জন্মের হুত্র ধরে তার জীবনে নিয়তি প্রবল হয়ে 
উঠে তীর প্রদদীপ্ত পৌরুষকে অভিভূত করেছে। 
খ্‌ 
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জন্ম-_জম্ম-_একমাত্র রুদ্ধ বন্ধপথ ছিল 
ওইথানে ! 


এই গোপন পথ দিয়ে তার জীবনে নেমে এসেছে খষি ও গুরুর অভিশাপ । 
শয্যাত্যাগ কালে বখন তিনি ইষ্ট দেবত' দেব দ্রিবাকরকে স্মরণ করতে যান 
তখন তার স্বতিকে আচ্ছন্ধ করে আবিভূতি হন নররূপী নারায়ণ এবং তিনি 
বিশ্বত হন অন্জুন-বধের জন্য সবত্বে রক্ষিত বাসব-প্রদ্নত্ত এক-বিঘাতিনী শক্তির 
কথা । আবার যখন তিনি অভ্ভুনের বিরুদ্ধে মৃত্যুশর প্রয়োগ করতে যান তখন 
তাকে বাধাদানের জন্য আবি ত। হন প্দরবিগলিত আখি, শ্ানতারূপিণী, 
ভিক্ষার অঞ্জলিধরা, যেন কত চৌর্ধ__অপরাধ-কুপা” মৃত্যুরূপা জননী কুস্তী। 
তিনি মিনতি করে জানান £ 
পথরোধ 
ক'রে তার-বাহার বাৎসল্যে পুষ্ট আমি-__ 
দাড়ায়ে! না দাড়ায়ে!। না-_-ওগো- মাতা ! 
কর্ণের জীবনে পৌরুষকে ব্যর্থ করে নিয়তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

নিয়তি উদ্ভূত হয়ে থাকে, যথা গ্রীক ট্রাজেডি নাটকে, বিশ্বের নৈতিক 
শক্তিকে জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ আঘাত করলে, কিংবা শেক্সপীরিয় 
নাটকের *ন্ায় নায়ক-চরিত্রের মানসিক একদেশদশিতা হেতু সামঞ্তস্ত 
বিদ্বিত হলে অথব! শুভশক্তির সঙ্গে অসুভের গভীর ছন্দের ফলে। কিন্তু 
করণের জীবনে মূলতঃ এই নিয়তি তশার জন্ম-রত্ম্তের ছায়াচ্ছন্ন পরিচয় 
সত্রে-১উদ্ভূত হয়েছে। তার চরিত্রের কোন ক্রটিকে এজন্য দায়ী করা 
যায় না। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর নিকটে কণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলেছেন 
যে, তার তুল্য ধনুর্ধর ধরায় 'মাসেনি। উপরস্ত তিনি : 

্হ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপন্বী-প্রধান, 

শত্রুর (ও) উপরে দয়াবান । 
তিনি একমাত্র অদ্জুনের বধ্য, যদি তিনি কাষে-বাক্যে-যনে সতোর আশ্রয় গ্রহণ 
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করেন। কিন্তু সেই অর্জুনের পক্ষেও কর্ণবধ সম্ভব হতো! না যদি নিয়তি তার 
প্রতিকূলত1 না করতে]। কর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন মহিষী পদ্মাবতীর নিকটে : 
নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই 
মানবের কল্পনা-চালিত। 
এ-কথার তাৎপর্য হলো যে, পুরুষকারের দ্বার নিয়তির গতিকে রুদ্ধ কর! 
যায় না। অপ্রতিহত তার শক্তি, ছুজ্ঞেয় তার রহস্য । এই নিয়ন্তি কণের 
পুরুষকারকে ব্যর্থ করেছে। 


কণ শব্দভেদ্শ বাণের ভুল প্রয়োগে বনমধ্যে পদশব্ধ শুনে মুগন্রমে 
তাপসের ধেনু বধ করেন। ক্রুদ্ধ তাপস তাঁকে অভিশাপ দেন। তাপসের 
কন্তা অন্থি পিতাকে অন্থরোধ জানায় কর্ণের ভ্রম ক্ষমা করতে । সহজাত 
কবচ-কুগুলধারী জ্যোতির্ময় সত্যবাদী দেবতারূপী নর ক্ষমার যোগ্য। 
তাপস তাকে নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের বিধাতা তার কাঞ্চন 
মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হবার জন্য প্রেরণ করেছেন। কোন শ্রেষ্ঠ ধন্ুর্ধরকে 
যুদ্ধে পরাজিত করবার জন্ক তিনি বিচিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কিন্তু 
দৈব তার প্রতিকূল। নিয়তি প্রেরিত কর্ম তার শিক্ষা ব্যর্থ করে দিয়েছে। 
তাপস অভিশাপ দিলেন £ 
কাল তব পৃণ হবে যবে 
সেই মহাবীর সনে দ্বৈরথ সমরে 
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী। 


কন্াসদূশ নৃত্যশীলা গাভীকে যেমন তিনি নিষ্ঠুর শরে নিহত করেছেন 
তেমনি তিনিও যুদ্ধে “ছিন্নক, মুক্ত-আখি-_নিশ্শম মেদিনী-কোলে লইবে 
আশ্রয়” | প্রতিযোদ্ধার নিকটে তিনি পরাভূত হবেন, কেন না, তার 
রক্ষিরূপে দেহধারী নারায়ণ সর্বদা, সর্বথা সঙ্গে থাকেন। কর্ণের বিশ্বাস 
হলো যে, ব্রাহ্গণ গাভীশোকে আত্মহারা] ও মোহাচ্ছন্ন। তার অভিশাপে 
কোন ক্ষতি হবে না। ত! ছাড়া নরদেহুধারী নারায়ণ তার প্রতিদ্ন্্ীকে 
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রক্ষা! করে চলেছেন, এ-কথা অবিশ্বাস্য । গুরু পরশুরাম কর্ণকে দেখতে 
পেয়ে বললেন ধে, ব্রাহ্মণ বাতীত কারও প্রকৃত শব্দ জ্ঞান হয় না। এই 
জ্ঞান না হলে অনর্থ উৎপন্ন হতে পারে। ত্রেতাধুগে দশরথও শব্দভেদী 
বাণের অপপ্রয়োগে অন্ধ মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পুত্র বিরহে অকালে 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন । 


গুরু পরশুরাম ক্লীস্ত হয়ে কর্ণেরজান্ততে মন্তক রেখে নিদ্রাভিভূত হন। 
এক বজ্রকীট তাকে জানগর নীচে দংশন করে। গুরুর নিদ্রীভঙ্গের ভয়ে 
তিনি সেই দংশনের জাল! নীরবে সহা করেন। ব্রাক্ণ পরিচয় দিয়ে কর্ণ 
এসেছিলেন অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য । কীটের দংষ্রার স্পর্শে বিচলিত 
গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হলে! । ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন । 
কর্ণ কদাপি ব্রাহ্মণ নন, কেনন' ক্ষত্রিয়ের সহিষুত ব্রাহ্মণের নেই। কণ 
শান্্রকে ও তকে প্রতারণা করেছেন, তিনি তাই অভিশাপধষোগা । 


নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী 

দেবতার আকাজ্ফিত সৌন্দম্য-সম্পদ্দ 

দেছে ধ'রে জীবন প্রারস্ত পথে__ 

সর্ধবভাগ্য দিলি বিসজ্জন ! 
কর্ণ স্ৃতপুত্রকূপে তার পরিচয় দিলেও তিনি শা বিশ্বাস করলেন না। যদি 
তিনি সত্যই শৃতপুত্রের রক্তে অশুচি হয়ে থাকেন তবে পাপ তাকেস্প্শ 
করবে না। নচেৎ যে শুহ্ান্র তিনি দ্বিজপুত্র জ্ঞনে তাকে শিক্ষ 
দিয়েছেন £ 

রে মুড, সঙ্কট কালে-বিনাশ সময়ে 

সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি । 
কণ এই কথা ভেবে আশ্বম্ত হলেন “সত্য__সত্য-_যখাত্রক্ম হুতপুত্র আমি? 
নিয়তির জয় এখানেও সম্পূণ হলো । জন্ম-রহম্ত তার ৩খন অজ্ঞাত হলেও 
তিনি কুস্তী-পুত্র ও ক্ষত্রিয় । তার জন্মের রন্রপথ দিয়ে নিয়তির প্রবেশ 
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ঘটলো । কর্ণ যখন তার পুরুষকারের উপরে নির্ভর করেছেন তখনই ত্রুর 
নিয়তি তার সংকল্প ও সাধনাকে বার্থ করেছে । 
নিয়ন্তির আর এক পরিচয় কঞ্চের মধো প্রকাশিত। তাপস তাকে 

জানিয়েছিলেন যে, নরদেহধারী নারায়ণ তার প্রতিদ্বন্দী অভ্ভুনের 
দেহরক্ষী । এ-কথ|! তিনি বিশ্বাস করেননি, কেননা, অনির্দেশ্ট, কুটস্থ অচল 
ব্রহ্ম নরদেছে আবিভূত, এ-কথা অবিশ্বান্ত। কিন্তু হস্তিনার রাজসভায় 
সতাদ্রষ্টা তীক্স বাঁথা? করলেন £ 

ধনগ্জয়-বাস্ুদেব,_ মায়াতিমানব। 

পূবব দেহে ছুই খষি নধ-নারায়ণ। 

একআত্মা- দ্বিধাভৃত ভিন্ন রূপে । 
নারায়ণ ধরাতলে অবতীণ হয়েছেন দুক্ধতের ধ্বংসসাধন ও ধর্মরক্ষার 
প্রয়োজনে । মূল মহাভারতে আছে যে, কর্ণ ছুষ্কতকারী ছুর্যোধনকে নানা- 
ভাবে প্ররোচনা দন ও সহায়তা করেছেন । কিন্তু নর-নারায়ণ নাটকে তার 
কোন আচরণ নিন্দনীয় নয় অথচ নানাভাবে এই দেবোপম, সর্বগুণাধার মানুষ 
নিগৃহীত । মহিষী পদ্মাবতী তকে জানিয়েছেন যে, ছুষ্ট ধ্বংসকারী জনাদন 
নরবূপে অঙ্জুনকে রক্ষা করে চলেছেন। কর্ণ এ-কথা বিশ্বাস করেন না 
বটে, কিন্ত “আস্তরিক শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি” উভয়কে করেন । ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার জন্ক কৌরব-বংশ ধ্বংল অপরিহার্য হয়েছিল, কিন্তু এ-জন্য কণ'কে 
মূল্য দিতে হয়েছে সমধিক | তীম্ম, বা দ্রোণকে বা কৃপাচার্যকে ক্ষত্রিয়ের 
গৌরব-জনক মৃত্যুর অধিক কোন মূল্য দিতে হয়নি। অথচ এঁরা সকলে, 
কপাচার্ধ-অশ্বখামাও১ ছুর্মোধনের সহযোগিতা করেছেন। 

কোরব পক্ষের পরাজয় সম্বন্ধে কর্ণ সচেতন । ভীম্ম, দ্রোণ ও তর 

আত্মিক পরাভব ঘটেছে সেদিন যেদিন কৌরব সভায় রক্গ:ত্বলা দ্রৌপদশর 
লাগ্ছন! হয়েছিল । তথাপি কর্ণ জানেন যে, তিনি দেবেরও অবধ্য। যদি তিনি 
বাধার নন্দন হন, অধিরথ যদি তার পিতা হন তবে £ 
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নিশ্চয় নিশয় আমি পরাস্ত করিব 
রণে নর-নারায়ণে | 


পদ্মাবতীরও মনে ধারণা হয়েছে £ 


ংশয়ের মূল যেন নিহিত রঃয়েছে, 
প্রিয়তম, তোমার রাধেয় পরিচয়ে । 
কর্ণও স্বীকার করেছেন যে, তার সমস্ত শক্তি এ রাধেয় পরিচয়ের উপরে 
নির্ভরশীল । 


যত কিছু শক্তি মোর 

সমস্ত নিহিত ওই “রাধেয়? সংজ্ঞায় । 
হস্তিনায় শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় বার্থ হয়ে কৃষ্ণ এলেন কর্ণগৃহে। কণ 
তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ তাকে তার জন্ম-রহস্তের কথা 
ব্যক্ত করলেন । | 

তিনি কর্ণকে পাগুবগৃহে 'জ্যোষ্ঠের মর্ধাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠালাভের আমন্ত্রণ 

জানালেন। তিনি ন্যায়তঃ সিংহাসনের 'অধিকারী, পঞ্চপাগ্ডব ভ্রাত1 তার 
সেবায় নিযুক্ত হবেন ও দিবসের ষষ্ঠ ভাগে দ্রৌপদী তাঁর অর্চনা করবেন। 
কিন্ত কণ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে 
দ্বিলেন জননী পরিত্যক্ত হয়ে ক্রন্দনরত অসহায় শিশুর ইতিহাস। সীতাকে 
আশ্রয়দান করেছিলেন পৃথী, কিন্তু তিনি হলেন মাতৃক্রোড় বঞ্চিতা, পৃথণীও 
তাকে স্নেহসিক্ত সমাদরে গ্রহণ করেননি । যে অর্জনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ 
তার কাম্য, আজ নিয়তির পরিহাসে তিনি তার অনুজ । 


এক হস্ত 

বক্ষে দিয়!) অন্য বাহু প্রসারিয়।, 
বিধিতে হইবে মোরে মর্শহীন শবে-_ 
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে ! 
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বাস্তবিক কৃষ্ণও মর্মভীঙ্গ। প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে বহন করে এনে ত্তাকে শুনিয়ে- 
ছেন নিদারুণ মনঃক্ষোভ কথা । জল্ম-রহস্তের প্রকাশে আমরাও অন্তভব করি 
নিয়তির নিষ্টুর প্রভাবের কথা, যে প্রভাব পৌরুষকে অভিভূত করে। রাধার 
বাৎসল্য স্মরণ করে তিনি যে পৃথিবীর আধিপতা, আভিঙ্গাীত্য ও অস্তিত্ব পর্যন্ত 
বিসর্জন দিলেন, সেই মহত্বের কথা কৃষ্ণ চিরদিন স্মরণ করবেন । 


কর্ণের নিকটে কুস্তী নিয়তিব্বরূপিণী, মৃত্যুবূ্পা জননী । যখন তিনি জননী 
রাঁধাকে তীর জদয়-বেদনা প্রশমিত করবার জন্য আহ্বান করেন তখন কুস্তী 
এসে আবিভ তা হন । তাঁকে তিনি চলে যেতে বলেন । 

মাতা? মাতা- মৃতু; মৃতি-সে আমার মাতা? 

দৌত্য-কার্ষে কৃষ্ণ ভস্মিনায় এলে ছুর্যোধনকে কর্ণ উপদেশ দেন তাঁকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করতে । কিন্তু তিনি জানেন যে, মন্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, 
অহংকার রজ্জু মৃতি দুর্যোধনের পক্ষে তীকে বন্ধন করা সম্ভব নয়। কর্ণ নিদ্রিত 
হলে দেব সবিতা তাকে দেখা দেন ও 'ীঁকে অপার মায়াবশে জানান যে, 
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তার নিকটে কবচ"কুগুল প্রার্থনা করবেন । যতদিন 
এ-ছুটি তাঁর আছে ততদিন তিনি থাকবেন অপরাজিত । 


গাণ্ডীবীর 
পশ্চাতে রহিয়া যগ্যাপি দেবেন করে 
রণ, তাহারেও মানিতে হইবে 
পরাভব | 


কিন্তু কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । ভিক্ষার্থা ব্রাহ্মণবেণী ইন্দ্রকে 
তিনি দান করতে চাইলেন গো-শন্ত-সম্পদপূর্ণ গ্রাম, স্থৃবর্ণাভরণ-বিভূষিতা 
রূপসী ললনা, সাম্রাজ্য, কিন্ত ব্রাহ্মণ চাঁন তার দেহসংলগ্ন সহজাত কবচ-কুগুল। 
আপন অঙ্গ ছেদে কর্ণ তা দান করলে অভিভূত দেবরীজ শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে 
তাকে দান করেন একত্ব শক্তি । এর আঘাতে অমরেরও মুত্যু অবশ্স্তাবী । 
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কিন্তু পদ্মাবতী দেবরাজের এই তক্করসলভ কা্ণ, তার পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করতে 
পারেননি । 
নরে নরে 
প্রতিদন্্ী-__দ্িবে রণে যে যার শক্তির 
পরিচয়, _মাঝে হ'তে বাদী হ'ল 
সব! ধিক দেবতায়_ 
ধিক তার সুরপতি নামে । 
দেবরাজও নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কর্ণ-জীবনের শোকাবহ 
পরিণামকে ত্বরাম্বিত করেছেন । কর্ণ দাতৃ-শিরোমণি, এই সুযোগ সুরপতি 
গ্রহণ করেছেন । 
কর্ণের প্রধান সংশয় ছিল যে, নারায়ণ নররূপে আবিভূতি হতে পারেন 
না। তিনি এই ধারণাকে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন বলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্ত 
ক্রমশঃ ভার সংশয় দূবীভূত হতে লাগলে1। মে একঘ্ু শক্তি তিনি লাভ করে- 
ছিলেন তাকে তিনি সযত্বে ক্ষ! করে চলেছেন । কিন্তু এই অস্ত্রকে রণক্ষেত্রে 
অঞ্জন বধের নিমিত্ত নিয়ে যেতে ভুলে বাঁন। যখন শম] তাশকালে ইষ্টের 
স্মরণ করতে চাঁন তখন £ 
তোমার কেশব আসি” সম্মুখে দাড়ায় । 
নবীন-নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে, 
ইষ্ট দিবাঁকর পড়ে বেন, দুরে, দুরে 
স্থদূর পশ্চাতে । অমনি ত অস্ত্র-কথা 
মুছে যায় স্থৃতি হ'তে। 
মায়াতিমানব কৃষ্ণও তার অলৌকিক মায়ায় ও কর্ণের জন্ম-রহত্য প্রকাশে তীর 
পৌকুষকে আচ্ছন্ন করে যেন নিয়তির ভূমিকা পালন করেছেন । | 
আসলে জন্ম-রহস্তের বন্্পথে নিয়তি প্রবেশ করে পুরুকারের উপরে 
নির্ভরণীল এই চরিত্রকে পরাভূত করেছে। 


মহাভারভ ও নরন্নারায়ণ 


নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রনাদ মহাভারত থেকে তার নর-নারায়ণ নাটকের 

কাহিনী নির্বাচন করেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনা তার উদ্দেশ্য নয়, 
তিনি একটি বিশেষ মনোভাব নিয়ে নাটকে কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন । যেহেতু 
এটি নাটক সেইজন্য এখানে কাহিনীর মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করে ঘটনাগত 
এঁকা রচনার প্রয়াস ভার মধ্যে দেখা দেয়। তিনি তার নাটকে মূলতঃ কর্ণ- 
চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন । কর্ণ মহাবীর, কিন্ত তিনি নিয়তির 
দ্বার! পদে পদে ভিরন্কত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তার মধ্যে পুকুষকারের 
প্রকাশ ঘটলেও ঠার জশবনে দৈব প্রবল । একন্ানে তিনি মভিষী পল্মাবতশীকে 
বলেছেন £ 

“নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই 

মানবের কল্পনা-চালিত” | 
প্রন্তাবনার গীতিতে প্রশ্র উত্থাপিত হয়েছে 

কম্ম-সাক্ষী বিজয়-লঙ্ষ্রী 

কোন, মহানে করে বর্ণ । 

পুরুষপ্রধান কর্ণের জীবনে বারংবার ছুলজ্ঘ দৈবের পদক্ষেপ ঘটেছে। তার 
জন্ম-রহস্তের শ্ত্র ধরে নিয়তি প্রবল হয়ে উঠে ভার আকাঁজ্কা ও স্বপ্নকে বার্থ 
করেছে । কুন্তীর কানীন পুত্র ভয়েও সমাজের কলঙ্ক ভয়ে তিনি পরিত্যক্ত 
হয়েছিলেন । ক্ষত্রিয়ৌোচিত সংস্কার তার ঘটেনি । তিনি অধিরথন্ুত রাধেয় 
রূপে সংসারে পরিচিত হন । ছুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করে তার 
গৌরব রক্ষা করেন। কৌরব সভায় ভীন্ম তার শক্তিকে লঘু করবার জন্য 
অনেক স্থলে তাকে হীন স্ৃতপুত্র নামে অভিযুক্ত করেছেন । পাগুবগণও 
তার বীরত্বের দিক ও দ্রানমাহাত্ম্যের স্বীকৃতি বথোচিতভাবে না দিয়ে তার 
বংশের হীনতাকে বড় করে দেখেছেন । "তবে কর্ণজীবনের সংশয়ের মূলে 
হল ষ্ার প্র জন্ম-হন্তের গ্লানি। তবুও রাধেয় পরিচয় যদি তার সত্য 


২৬ নর-নারায়ণ 


হয় তবে তাঁর শক্তিকে কেউ অস্বীকার অথবা লঘু করতে পারবে না। কিন্ত 
পল্মাবতী বলেছেন £ 

মনে হয় দৈবের বিপাকে বদি নাথ, 

একবার ভাঙে পরিচয়, তোমার ওই 

তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত 

কণা হ'তে কণ। হ?য়ে 

পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে । 
কর্ণ স্বীকার করেছেন বে, তার বতফিছু শক্তি সকলই রাধেয় সংজ্ঞায় নিহিত । 
তথাপি তিনি নিশ্চিত যে, নারী-শিরোমণি রাধা তার জননী । 

কর্ণ দৈবাহত পুরুষ। তিনি ব্রাহ্ষণ পরিচয় দিয়ে অর্জনের সঙ্গে দ্বৈরথ 

সমরে প্রবৃত্ত হবার জন্য পরশুরামের শি্তত্ব গ্রহণ করেন। পরশুরাম তাকে 
€গুহান্ত্র অর্থাৎ বন্ধাস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা দেন এবং শব্দভেদী বাঁণ ব্যবহারেরও 
দীক্ষা দেন। কিন্তু একমাত্র ব্রাঙ্গণ ব্যতীত শব্দজ্ঞান কারও হয় না, কারণ 
ব্রাহ্মণ নিত্য শব্বব্রঞ্ধের উপাসক | পরশুরাম এই শব্খভেদী বাণের শিক্ষা 
ভীম্মকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, শব্দতত্ব অধ্িগত কর! তাঁব 
সাধ্যাতীত ; এই হেতু সেই অন্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেননি । কিন্তু কর্ণ সেই 
শিক্ষা গ্রহণ করে ত্রেতাযুগের দশরথের স্তার এই বাণ ব্যবহার করে এক 
তাপসের হোমধেন্ত বধ করেন । ব্রাহ্গণ তাঁকে অভিশাপ দেন যে, ওই ছিন্ন কণ্ঠ 
ধেন্থর ন্যায় যুদ্ধকালে প্রতিদ্বন্বীর নিষ্ঠুর শরে তাকেও নির্মম মেদিনী-ক্রোড়ে 
আশ্রয় নিতে হবে। তাপসের মনে হল যে, বিধাত1 কোন অজ্ঞাত কারণে : 


জীবন্ত চলম্ত এই 
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে 
করেছে প্রেরণ । 
যে প্রতিদন্দ্ীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত হবেন তীর রক্ষিরূপে নারায়ণ দেহ- 
ধারীরূপে সর্বদা ভ্রমণ করেন। মূল মহাভারতে আছে যে, তাপসের ক্রৌধ- 


ভূমিকা ২৭ 


শান্ত করবার জন্য কর্ণ তাকে প্রভূত ধন ও দ্রব্যাদি দান করতে চান। কিন্ত 
তাপস '্টাকে অভিশাপ দেন যে, যুদ্ধকালে তার রথচক্র মেদ্িনী গ্রাস 
করবে । তীর বাকা মিথ্যা হবে ন1 এবং তার প্রদরভ্ত-অভিশাপ ব্যর্থ করতে 
কেউ সমর্থ ভবে না। নাটকেও মেদ্দিনীকর্তৃক কর্ণের রথচক্র গ্রস্ত হবার 
কথ বণিন্ত হয়েছে । 

পরশুরাম ক্লান্ত তয়ে কর্ণের জান্গুতে মস্তক রেখে একদা নিদ্রাভিভূত হন । 
কিন্ত এক বজকীীটের দ্ংশনে কণ পীড়িত হলেও গুরুর নিদ্রীভঙ্গ করেন না। 
কিন্তু সেই কীটের দংষ্রাম্পর্শে তার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তখন তিনি করণের 
প্রিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে, শঠতাচারণপূর্বক তিনি যে 
্রন্মান্ত্র তার নিকট থেকে লাভ করেছেন মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তা তিনি 
বিম্মাত হবেন। অন্রাঙ্গণ কদাপি ব্রাহ্ষণ হতে পারে না। নাটকে কণ 
গুরুর নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা! করেন এবং বলেন যে, তিনি স্তপুত্রন্ূপে জন্মের 
গ্লানি বহন করছেন । স্থতরাং গুরুদেব তাকে যেন অভিশাপ না দেন। 
পরশুরাম বলেন সত্যই যদ্দি তিনি সুতপুর্র হন তবে কোন পাপ তাকে স্পর্শ 
করবে না। কিন্তু দিক্জপুত্রূপে যে গুহ্ান্ত্র তাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন 
যুদ্ধকালে বিনাশসময়ে সে অস্ত্র তিনি বিন্মাত হবেন। জীবন আরম্তের পূর্বে 
এই ছুই অভিশাপ কর্ণকে বিড়শ্বিত করেছে । নাট্যকার তার জীবনে 
নিয়তির প্রাধান্য পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন । 

কর্ণজীবনে আর একটি দিক হল বে, তিনি নররূপী নারায়ণের সতাতা 
ব্বীকার করতে চাননি । তাপস যখন গাশ্ীবীর রক্ষার্থে মন্ুযদেহধারী 
নারায়ণের কথা উল্লেখ করেন তিনি তা অস্বীকার করেছেন। কৌরব 
সভায় ভীম্ম বলেছেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন মায়াতিমানব, "পুর দেহে দুই খাবি 
নর-নারায়ণ,” তাঁরা দ্বিধাভৃত রূপে আবিভূঁতি হয়েছেন। কিন্তু কণ 
ভীম্মের কথ! অশ্রদ্ধেয় বলেন। কর্ণ তশকে বলেন যে, যুদ্ধে তিনি পাগ্বগণকে 
পরাভূত করবেন। ভীম্ম কর্ণকে উপহাস করে বলেন যে, গন্বরগণ যখন 


২৮ নর-নারায়ণ 


কৌরবগণকে পরাভত ও বন্দী করেন তখন কর্ণ তার শক্তির পরিচয় দেননি 
কেন। কর্ণের উত্তর হল তার ভাতে গন্ধর্ববিলয়মুখী বাণ থাকাসন্বেও 
কৌরবনারীবধের আশঙ্কা হেতু শনি শর প্রয়োগ করেননি । কিন্ত মূল 
মহাভারতে আছে যে, কর্ণ আদে কোন বীরত্বের পরিচয় না দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে পলায়ন করেন। ভীম্ম কৌরবসভায় বলেন যে, অর্ভুনের স্থায় 
সমকক্ষ ধনুধর ত্রিভুবনে নেই । পাগুবগণের বে ক্ষমতা আছে কর্ণের মধো 
তার ষোড়শভাগের একভাগও নেই । কর্ণ বিদ্রপ করে উত্তর দেন যে, এই 
অভিমত হল পাগুবান্ুকুল জরাজীর্ণ গাঙ্সেয়ের। মহাভারতের অনেক স্তলে 
ভীল্ম কর্তক শ্লাঘাপরতন্ত্র, পরনিন্দক, নীচ প্রকৃতি, হীনজাতি কর্ণের নিন্দা 
উচ্চারিত হয়েছে । সহজাত কবচ ও কুগুলদানের পরে কর্ণ আর রথী 
কিংব। 'অতিরথ নন। ভীম্ম তাকে অধূরথ বলে বিদ্রপ করেছেন । নাটকেও 
লেখা হয়েছে যে. কবচ-কুগডল বঞ্চিত কুস্তরম কোমল দেহ নিয়ে কর্ণ 

কল্য যে ছিল অমর সম 

আজি সে সহজ বধ্য। 
_কিস্তু কণ বাসব-প্রদ্ত্ত একান্ব শক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 
বিশ্বল্রষ্টাকেও তিনি এই অস্ত্রের দ্বারা নিহত করতে পারেন। ইচ্ছামুত্ব 
দেবব্রতকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হবে, যদি তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ 
করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদ্দি তিনি কেশব বা কেশবনির্ভর 
ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে এই শক্তি প্রয়োগ করেন তবে ভাদ্দেরও মৃত্যুবরণ করতে 
হবে। ধনঞ্জয় ও অপর চার পাগ্ডবের শৌকে £ 

পঞ্চম দিবস-শেষে তোমার কেশব 

পঞ্চ পাগ্ডবের শোকে 

অজন্্র অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী-- 

ভেসে ভেসে ফিরে যাবে দ্বারকায়। 
মহাভারতে ভীগম্ম-কর্ণের মধ্যে পারস্পরিক আক্রোশ বহুস্থানে প্রক্গা 


ভূমিকা ২৯ 


হয়েছে। ভীম্ম তাকে তার শোর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি 
তাকে বলেছেন যে, পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাকে তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত 
দেখবেন। এই উপহাসের তাৎপর্য হল যে, জীবিত অবস্থায় তিনি ফিরে 
আসতে পারবেন না। বারংবার এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন 
যে, গাঙ্গেয় জীবিত থাক! অবস্থায় তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না । 
জীবিত রবেন যতদিন গঙ্গাম্থত, 
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকে। আমি । 

কিন্ত মহাভারতে বণিত হয়েছে যে, কর্ণ ছুর্যোধনকে বলেন যে, শান্তন্থ তনয় 
সমরে নিবুক্ত হলে “মামি তাহার সমক্ষে সমুদয় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার 
কর্িব। ভীঙ্ম সতত পাগুবগণের প্রাঠি দয় করিয়া থাকেন; তিনি এ 
মহার্থগণকে পরাঙ্জয় করিতে সমর্থ নহেন । স্থতরাঁং তিনি কিরূপে পাগুবগণকে 
পরাজয় কারবেন। অতএব আপনি (ছুর্যোধন) সত্ব ভীম্মের শিবিরে 
গমনপূর্বক তাহাকে অস্ত্র পারত্যাগ করিতে অন্থরোধ করুন”। ছুর্যোধন 
ভীম্মকে বপেন যে, তার প্রতি “দ্বেষভাব বশত অথবা আমার মন্দ ভাগ্য প্রযুক্ত 
পাগুবগণকে নিধন করিতে পৰাম্মুখ হন তবে সমর দুর্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞ। করুন, 
তিনি সমরে সবান্ধবে পাগুবগণকে পরাজিত করিবেন”।১ কিন্তু নাটকে 
কণ কর্তৃক এই জাতীয় কুমন্ত্রণা৷ দানের কথা উল্লেখ করা হয়নি । বরং ভীন্ম 
সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধ! কর্ণ-চরিত্রে আমরা প্রতাক্ষ করি। অজ্ঞুন বধের অসামর্থের 
মূলে আছে ফে, পিতামহের বাৎসল্য, সে কথার উল্লেখ করে তিনি শিখগ্ীরূপ 
কুদ্র বালকের পুণ্পের প্রহারে সানন্দে শরশব্যা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন । 
মহাভারতেও আছে বে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম্ম তার শরাঘাতে বহুসংখ্যক যোদ্ধার 
মৃত্যু হেতু বিমর্ষ হন এবং ইচ্ছা মৃত্যুর কথা তার মনে উদ্দিত হয়। মৃত্যুর 
প্রাক্কালে কর্ণ ভীম্মের নিকটে তার বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য ব্যবহারের জন্ত ক্ষমা 
প্রাথনা করেন। যদিও পাগবগণ ও বাসুদেব অপরাজেয় তথাপি কর্ণ 


১। কালশপ্রসমন [সংহ ঃ মহাভারত । 


৩০ নর-্নারায়ণ 


জয়লাভের জন্য কৃতনিশ্য় হয়েছেন। ভীম্ম তাকে নিরহঙ্কার হয়ে ধর্মযুদ্ধ 
করবার কথা বলেন। 

কৌরবসভায় কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনের জন্য তার অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ 
করেন। সহদেব ব্যতীত পাগ্ব ভ্রাতাগণ সকলে তাহাকে সমর্থন করেন। 
সাত্যকিও সহদেবকে সমর্থন করে বলেন ষে, সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস অযৌক্তিক । 
দ্রৌপদী, ভীম্ম ও অঞ্জুনের সন্ধি স্থাপনের অভিলাষকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, 
তার! যদ্দি সন্ধির জন্য উৎস্্ক হন তবে তিনি অভিমন্ত্য ও পঞ্চপুত্রসহ কৌরব 
বিনাশে রণাঙ্গনে যাবেন। তিনি অস্রুপূর্ণ লোৌচনে তার মহাতুজগ সদৃশ 
কেশকলাপ হন্তে ধারণ করে কৃষ্চকে বলেন যে,তিনি যেন কৌরবসভায় 
দুঃশাসন কর্তৃক তার কেশ আকর্ষণের কথা স্মরণ করেন। “ভীমাুন সন্ধি 
স্থাপনে কৃতসংকল্প হলেও তার বুদ্ধ পিত] মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শক্রগণের 
সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্াকে 
পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে ।”১ কৌরবসভায় কৃষ্ণের দৌত্য- 
কার্য ব্যর্থ হয়। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি ছুর্যোধনকে পরামর্শ দেন বাস্থদেবকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে প্রেরণ করতে । কিন্তু সাতাকি এই পাপ অভি- 
সন্ধির কথা অবগত হয়ে কৃতবর্মাকে সৈম্সহ সভাদ্বারে উপস্থিত থাকবার 
নিরদেশ দেন। বিদুর দছুর্যোধনকে কৃষ্চের বলবীর্ষের কথা ম্মরণ করিয়ে দেন 
এবং তাকে নিবৃত্ত হবার জন্য উপদেশ দ্রেন। ছুর্যোধন নিবুত্ত না হলে কৃষ্ণ 
তার বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। ভীম্ম প্রোণাদি ব্যতীত দ্ৃতরাষ্ট্রও দ্িবাচোখে 
বিশ্বরূপ দর্শন করে অভিভূত হন । নাটকে এই ঘটনার তাৎপর্য হলো! যে, কর্ণ 
ছুর্যোধনকে বন্দী করবার পরামর্শ এক বিশেষ কারণ হেতু দেন। কৃঙ্ দেহধারী 
নারায়ণ কিনা তা পরীক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য । হুর্োধনের প্রকৃতি জেনেও 
যখন তিনি স্বয়ং দৌত্যে এসেছেন তথন হয় তিনি জড় অথবা নারাকমণ। 


৯। কালীপ্রসন্ন সিংহ £ মহাভারত-_ উদ্যোগপর্ব। 


ভূমিকা ৩১ 
ছুরস্ত কৌরব কিভাবে কুষ্ণকে বন্দী করেন তা দেখবার ইচ্ছা সত্বেও তাঁর 
অভিলাষ পূর্ণ হবার নয়, কারণ সভাস্থলে তিনি যাবেন না। নিদ্রাভিভূত 
হয়ে তিনি বলেন £ 


মুণাল তন্ত্র স্পর্শে 

কম্পিত তোমার তন্ধ-_ হে কঠোর ! 

এতই কোমল তুমি! তোমারে বাধিবে ! 

কে বাধিবে? কে বেধেছে- কবে? সেকি ওই-_ 
মন্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহংকার- 


রজ্জুমৃণ্তি ছুর্যোধন ? 


কষ্ছের প্রতি কর্ণের মনে কোন বিদ্বেষ বা অন্থয়! নেই। বরং আছে গভীর 
শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ নরদেহধারী নারায়ণ কিনা এই সংশয় তার মন থেকে ধীরে ধীরে 
অপসারিত হয়েছে । তিনি পন্মাবতীর নিকটে বলেছেন যে, প্রত্যহ শধ্যাত্যাগ 
কালে যখন তিনি ই্কে ম্মরণ করেন তখন নবীন-নীরদ-শ্তাম কেশব সম্মুখে 
এসে দাড়ান । তখন তিনি বিস্বৃত হন অস্ত্রেরকথ।। এই অস্ত্র তিনি সবে 
রক্ষা করে চলেছেন অঞ্রনের বিরুদ্ধে বাবহারের জন্য । কিন্তু এটি ব্যবহার 
করতে হলো ঘটোথ্কচের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি, তার নিক্ষিপ্ত বাসুকী-প্রদত্ত 
শক্তি বার্থ করার জন্য কৃষ্ণ যেভাবে কপিধবজ ভূতলে প্রোথিত করেছেন, 
তার পরে কৃষ্জকে আব মানব বল। চলে না। তিনি তার প্রয়াসকে ব্যর্থ 
করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে নর-নারায়ণের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার 
গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি । 


এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধ্মম 
অধিকারে, যা ক'রেছি, যা বলেছি, যাহ? 
কিছু করেছি স্মরণ, সমন্ত, সমন্ত-_ 


৩২ নর-নারায়ণ 


আমার সমস্ত ল”য়ে, আমাকে তোমার 

করে দিলাম সপয়] । 
মূল মহাভারতে কৃষ্ণের নির্দেশে অঞ্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ ব্যতীত আর কোন স্থুর 
নেই। কর্ণ তার প্রোথিত রথচক্র উদ্ধারের নিমিত্ব অক্রুনের নিকটে সময় 
প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাকে তার অধর্মাচরণের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন। 
ক্রুদ্ধ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শায়কে অল্ুনের হস্ত থেকে গাণ্ডীব শিথিল ভয়ে পড়ে । 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে অুন অঞ্জলিক নামক ভয়ানক বাণে তাঁর মস্তক ছিন্ন করেন । 
“অনন্তর স্থ তপুত্রের বধের নিষিত্ত ধনঞ্জয় কতৃক নিক্ষিপ্ত শরে উন্নত কলেবর ও 
কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধরাক্রীবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাঁশযা1 গ্রহণ করিল" ১ 
ভক্তের বিনম্র আত্ম-নিবেদনও ভক্তকে লাভ করে ভগবানের চরিতার্থত! 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ণনা করেছেন। নাটকে কুঞ্ণ বলেছেন ঃ 

আদিত্য মণ্ডল হ'তে তোমারে হারায়ে 

অপূর্ণ ছিলাম সখা । হে চির-গোপন ! 

অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ-_ 

পরিপূর্ণ আমি। 
“কষণ-চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, আকুকঝেের জীবনের ছুটি কাঙ্গ হলো! 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম-প্রচার। কর্ণবধ প্রথম কর্মের অন্তর্ভ,ক্ত। 

মহাভারতে বণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ কর্ণকে রথে তুলে নিয়ে 'তাকে তার জন্স- 

ইতিহাস জ্ঞাপন করেন। তিনি যেহেতু জননীর কন্তক্কা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ 
করেছেন, তিনি তাই ধর্মতঃ পাগুর পুত্র। তিনি পাগুব পক্ষে যোগদান 
করলে “তোমার ভ্রাতা পঞ্চপাগ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার, জয়শীল অভিমন্া 
এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধকবুষ্ঠিগণ তোমার পাদ গ্রহণ করিবেন । 
দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন” । কৃষ্ণ আরও 
বললেন “হে বস্থসেন! তুমি নক্ষর্গণ পৰিবৃত চন্ত্রমার গ্ঠায় পাগুবগণে-- 


১। কালনপ্রসন্ন সিংহ £ মহাভারত--কর্ণপর্ব | 


ভূমিক। ৩৩ 


পরিবেষ্টিত হ্ইয়। রাব্র্যশাসন ও কুন্তীর আনন্ববর্ধন কর।” কর্ণ উত্তর দ্রিলেন 
যে, জননী কুস্তী অমঙ্গল উদ্দেশ্তেই তাকে ত্যাগ করেছিলেন। সারথি 
অধিরথ তাঁকে গ্রহণ করেন ও মেহবশতঃ রাধার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার 
হয়েছিল । ছুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি ভ্রয়োদশ বৎমর অকণ্টকে রাজ্যভোগ 
ও স্থতগণের সঙ্গে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। কৃষ্ণ যে যুধিষ্টিরকে তার 
কথা জানাননি তা হিতকর হয়েছে। “জিতেন্জরিয় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে 
কুম্তীর প্রথম জাত পুত্র বপিয়া৷ জানিতে পারিলে রাজা গ্রহণ করিতেন না। 
আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীণ্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে ছুর্যোধনকেই 
প্রদান করিব” ।১ 
কর্ণ ভীম্ম জীবিত থাক] পর্যস্ত মন্ত্রধারণ করবেন ন1, এই কথা জেনে কৃষ্ণ 
তাকে তীম্ম নিহত না হওয়া পর্যন্ত পাগুবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। 
পরে তিনি যেন কৌরবপক্ষে ঘোগ দেন। কর্ণ উত্তর দেন “হে কেশব! আমি 
কদাপি ছুর্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি 
ছুর্যোধনের হিতা্থ প্রাণ পধন্ত পরিত্যাগ করিব” ।২ “নর-নারায়ণ” নাটকে কর্ণ- 
গৃহে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ তাকে জম্ম-রহন্তের কথা অবগত করান ও পাগুবপক্ষে 
যোগদানের জন্ত অনুরোধ করেন। কর্ণ কুষ্ণকে এই কাহিনী যুধিষ্টিরকে ন! 
জানানোর জন্য অনুরোধ করেন? কেন নাঃ 
ঠেলিলাম বাস্ুদেব, তব অচ্ছরোধ-_ 
পারিব ন। উপেক্ষা করিতে তারে। 
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার__ 
জননী ও মাতা ধরিত্রীর প্রতি দারুণ অভিমান হেতু, সম্ভঙ্াত শিশুর প্রতি 
তাদের নিষ্ঠুর অবিচারের জন্য তিনি কোস্তেয় নামে পরিচিত হতে চান না। 
১। কালণপ্রসন্ন সিংহ £ মহাভারত 
ই এ 
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৩৪ নর-নারায়ণ 


পৃথিবীর আধিপত্য, আভিঙগাত্য, তার অন্তিত্ব তিনি অনায়াসে বিসর্জন দিলেন, 
তার জন্য কষ তাঁর প্রশংসা! করেন। কর্ণ শেষে বলেন £ 

যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ে| প্রণাম 

ভ্রাতঃ মুত্ারূপা মাতারে আমার । 


মহাভারভে কুস্তীর প্রতি কর্ণের বীতরাগ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্ত 
ক্ষারোদপ্রলাদ রবীন্দ্রনীথের প্রভাবে কর্ণের মাতৃক্নেহ কাতরতার দিকটি 
উজ্জ্বল করে তুলেছেন । নাটকে জয়রথ বধ কহিনী ও কর্ণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাণ্ডব ভ্রাতচতুষ্টয়ের পরাজয় ও লাঞ্ছনা মহাভারতের অনুসরণে বণিত 
হয়েছে । যোগমায়া প্রভাবে হূর্য আচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্য-সমাগমের আভাস দিলে 
জয়দ্র্খ ও কৌরবগণ অর্জনের আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত পরিণাম হেতু উৎফ,্ল 
হয়ে ওঠে। হুর্য পুনবার প্রকাশিত হলে অভ্ভুন জয়দ্রথকে বধ করেন। 
নাটকে কর্ণ পদ্মাবতীর নিকটে এই ঘটন1 বাক্ত করে বলেন যে, কারও 
মতে টচ্কাপ্রবাহ সুর্যরশ্মির আগমন পথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে রাহুর 
আক্রমণ ঘটে, কিন্তু অনেকের মে সুদর্শন চক্র সুর্কে আবৃত করেছিল । 
পল্মাবতী শেষের মত সমর্থন করেন | কৃষ্ণকে নারায়ণ রূপে স্বীকার না করলেও 
কর্ণ বলেন : 
অপূর্ব ম্যনব ! 
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 

বঞ্কিমচন্ত্রও “কুষ্ণচরিত্রে” কৃষ্ণকে পূর্ণ মানবতার বিগ্রহ রূপে বর্ণনা করেছেন। 
মনে হয় বস্কিম-ব্যাধ্যাত এই দিকটি নাট্যকারকে প্রন্থাবিত করেছে। 

পাগুব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কর্ণ কর্তৃক পরাঞ্জয় ও লগ্চনার কাহিনী নাটকে 
বণিত হয়েছে । কুন্তীর নিকটে কর্ণ প্রতিশ্রতিবদ্ধ ছিলেন যে, অর্জুন ব্যতীত 
অন্য কোন 'ভ্রাতার তিনি প্রাণসংহার করবেন না। যুধিির ও সহদেব 
কর্ণকে নমস্কার করে চলে যান। নকুল স্তপুত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকার 
করেন। ভীম পূর্বে তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন “অস্ত্র ধরা কাধ্য তোর 


ভুমিকা ৬ 


নয়__অন্ত্র ফেলে বল্গ! ধর হাতে” । কর্ণ তাঁকে সে কথা ম্বরণ করিয়ে দিলেন । 
তাকে "গ্ুলবুদ্ধি উদর-সব্বস্থ” বলে ব্যঙ্গ করে ধন্গকে আকর্ষণ করে তার গণ্ডে 
চুন্বন করেন। 
যাও এইবার। 

আভিজাত্য গব্বে তব দ্বিলাম আক্ষেপ- 

চিহ্ন! যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো 

জলন্ত স্মৃতিতে তুলে । 
মহাভারতে বধিত হয়েছে যে, কর্ণ যুধিষ্টিরকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে মানস 
করলে, কুস্তীকে প্রদণ্ড বাক্য ম্মরণ করে নিবৃত্ত হন। শল্যও তাঁকে বলেন, 
তুমি এই প্রধানতম নরপতিকে গ্রহণ করিও ন1। উহ্থাকে গ্রহণ করিলেই 
তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভম্মনাৎ করিবেন? । কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে 
বেদপাঠ ও বজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠানের নিদেশ দিয়ে সংগ্রীমেচ্ছা ত্যাগের কথা 
বলেন। 

ভীমের সঙ্গে কর্ণের একাধিকবার যুদ্ধ হয়েছে ও কর্ণ পরাঁজিতও হয়েছেন । 

দ্রোণপর্নে এই ঘটন| বণিত হয়েছে। 


কিন্ত উক্ত পর্বে বিবৃত হয়েছে “মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বি্তারপূর্বক 
নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে 
আর্ধা। কুস্তীর বাক্য স্মরণ করিয়! সেই নিরন্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন 
না”। কর্ণ তাকে বললেন, “হে তুবরক ! তুমি মুঢ়, উদরপরায়ণ, সংগ্রাম- 
কাতর ও বালক । তুমি অস্ত্রবিদ্া কিছুমাত্র অবগত নহ) রণস্থল তোমার 
উপযুক্ত স্থান নছে,। কর্ণ তাকে আরও বলেন যে, তার পক্ষে মহা বীরের সঙ্গে 
যুদ্ধ বিধেয় নয়। 

কর্ণের জন্ম-রহস্তের কথা পাগুবগণ বহুদিন পরে, যুদ্ধান্তে কুরুক্ষেত্রে শায়িত 
মৃত বীরগণের অস্ত্যে্টিক্রিয়ার সময়ে জানতে পারলেন। কুস্তী বললেন, 
“তোমরা ধাকে শৃতপুত্র এবং রাধার গর্ভজীত মনে করতে, সেই মহাধন্থধ র 


৩৬ নর-নারায়ণ 


বীরলক্ষণাগ্থিত কর্ণের উদ্দেশ্তেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জোট 
ভ্রাতা, হুর্ষের গুরসে আমার গর্ভে কবচ-কুগুলধারী হয়ে জন্মেছিলেন” । যুধিষ্ঠির 
বললেন যে, কর্ণের জন্ত তারা শোকসন্তপ্ত হয়েছেন। “আমরা যদি তার সঙ্গে 
মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্ত আমাদের অপ্রাপ্য হত না, এই কুকুকুল 
নাশক ঘোর বুদ্ধও হত না” ।১ 

নাটকে বণিত হয়েছে যে, রণাঙ্গনে কর্ণের ভূলুন্ঠিত দেহ দেখে তার মানসিক 
সম্ভতাপ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগের জন্ত ভীম এসেছেন । 
নকুল এসে ধর্মরাজের নির্দেশ জানালেন £ 

কোন মতে যেন 
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের উদ্দেশে । 

কর্ণের নিধন-বার্তা শুনে কুন্তী মূছগত1, পাঞ্চালী অশ্রত্যাগ করছেন, ধর্মরাজ 
তার পদতলে উপবিষ্ট ও পপার্খে তার দাড়াইয়! স্তব্ধ ধনজীয়? | 

কর্ণ জাগ্রত হয়ে ভীমকে তার জম্ম-রহস্তের কথা ব্যক্ত করলেন। মহাভারতীয় 
উপাখ্যানের গ্রতি আন্গগতা রক্ষা করে নাট্যকার ক্ষীরোদগ্াসাদ দৈব- 
নিগৃহীত পুরুষকারের প্রতীক কণ জীবনের রহস্যময় কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন। 


১। রাজশেখর বস; £ মহাভারত- স্ত্রীপর্ব | 


কর্ণের জন্মরহুম্ত 2 রবীজ্রনাথ ও ক্ষীরোদ প্রসাদ 


“কর্ণকুস্তীসংবাদ” নামক নাট্যকাব্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও “কর্ণ” নাম পরিবতিত 
হয়ে 'নর-নারায়ণ” নামে ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। 


রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় রত কর্ণের নিকটে 
কুম্তী ভার জন্ম-কাহিনীর রহস্য বর্ণনা করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নাটকে কুস্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎকার বণিত হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণ হস্তিনায় দৌতা- 
কার্ষে ব্যর্থ হয়ে কর্ণগৃহে যান। কর্ণ তাঁকে অসীম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেন। 
তার প্রতীতি হলো বে, রুষ্ণ মানব হলেও পূর্ণ মানবতার প্রতীক। রুষ্ণ 
তার নিকটে বাক্ত করেন ধে, তিনি আদ্িতোর গুরসজাত কুস্তীর কানীন 
পুত্র । ন্ুতরাৎ ধর্মতঃ তিনি পার সন্তান ও জ্োষ্ঠ পাণডব। তিনি মতি- 
মান পর্বশীস্ত্রবিশীরদ, সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ট করুণা-নিধান | তাকে গ্রহণ করবার 
জন্য 5 

অনুতপ্ত জন্নী তোমার, 
বসে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায় । 
কৃষ্ণ আরও জানান £ 


হে আধ্য, মিনতি মোর- 

ফিরে এসো! নিজ গৃহে । অধিকার কর 

তব--হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্্মান্থুমোদিত 

সিংহাসন । 
শি রোদ প্রসাদ তার নাটকে, কর্ণসকাশে কৃষ্ণ ও কুস্তী উভয়ের বক্তব্য সমদ্থিত 
করেছেন। তাই কর্ণ-কৃঞ্চের সাক্ষাৎকার হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী, আস্তরিকত] 
ও কারুণো পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ জননীর মুখে তার কুতকর্মের জন্য গভীর অুতাপ 
ও অতৃপ্ত সন্তান-ন্েহের কথা বর্ণনা করেছেন । 


পঞ্চপুত্র বক্ষে করে 
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন ; তবু হায়, 


৩৮ নর-নারায়প 


তোরই লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোর ধায় 

খু“জিয়া বেড়াই তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে 

তারি তরে মোর দীপ্ত দীপ জেলে 

আপনাকে দগ্ধ করি করিছে আরতি 

বিশ্বদেবতার। 
মূল মহাভারতে কুস্তীর বক্তব্য পাঠ করলে মনে হয় যে, জননী কুস্তী কর্ণের 
শৌরধ-বীর্ষের কথা শ্রবণে শঙ্কিতা হয়ে পঞ্চপাগ্ডবের, বিশেষত: অর্জনের 
নিরাপত্তার জন্য কর্ণকে তার জন্মের পরিচয় দ্রিয়ে পাগুবপক্ষে যোগদানের জন্য 
অচ্ছরোধ করেন। কিন্তুতার বক্তব্যে কর্ণের প্রতি অবরুদ্ধ ও অচরিতার্থ মাতৃ- 
নেহের দিকটি প্রকাশিত হয়নি । তিনি বলেছেন যে, তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে 
“মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্য না] করিয়া এক্ষণে যে ছুর্যোধনের 
সেবা করিতেছে, ইহা কি তোমাঁর সমুচিত কার্য? পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে মিলিত 
হলে “মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে ।, 
দেব সবিতাও কর্ণকে জননীর বচনান্সরূপে সমুদয় কার্য করতে অন্ুজ্ঞা করলেন । 
কিন্তু কর্ণ তার ক্ষাত্রধর্ম পরিহার করতে সম্মত হলেন না। তিনি তার 
উপকারী মিত্র ছুর্যোধনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারলেন না। কুস্তী 
তাকে যে প্রলোভন দেখিয়েছেন সেই দ্দিকটি কৃষ্ণ কর্ণের নিকটে ব্যাখা! 
করেছিলেন। কুস্তীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকটে প্রকাশিত 
করেছেন । 

রাজা আপনার 

বাহুবলে করি লহে1, হে বৎস, উদ্ধার 

ছুলাবেন ধবল ব্জন যুধিষ্টির, 

ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনগ্তয় বীর 

সারথি হবেন রথে, ধোম্য পুরোহিত 

গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শক্রজিৎ 


ভূমিক। ৩৯ 


অথগ্ড প্রভাপে রবে বান্ধবের সনে 

নিঃসপত্ব রাঙ্গা-মাঝে রতুনিংহাসনে | 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাবো কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাব প্রত্াখ্যান করেন। লোকমুখে 
জননীর পরিত্যক্ত, এই কথা তিনি শুনেছেন । তার হৃদয় মাতৃঙ্ষেহ লাভের 
জন্য তৃষ্ণার্ত । কিন ক্ষাত্রধর্মের জন্ত তান জননীর শ্গেহ প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
তার নিকটে রাজ্যের আশ্বাস নিতান্ত মূলাহীন। মাতৃক্নেহ তার নিকটে পরম 
আকাজ্কিত বস্ত। 


যে ফিরলো মাতুল্গেহ পাশ 

তাহারে দ্িতেছ» মাতঃ, রাজোর আশ্বাস! 

একদিন বে সম্পদে করেছ বঞ্চিত 

সে আর ফিবায়ে দেওয়া তব সাধাতীত | 
মূল মহাভারতে আছে যে, কর্ণ কুন্ত্ীকে অন্রবোগ করেন যে, তার নিচুর কার্ধের 
জন্য তিনি ক্ষত্রিয়সংস্কার প্রাপ্ত হননি । তিনি তার হিতচেষ্টা না করে 
স্বকীয় হিতসাধনায় তকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। তবে তিনি আশ্বাস 
দেন যে, অজুন বাতী'ত অন্ত কোন ভ্রাতার প্রাণসংহার করবেন না। হয় তিনি 
না হয় অভুন নিহত হবেন, কুস্তী পঞ্চপাণ্ডতব জননীরূপে গৌরবাদ্বিত থাঁকবেন। 
কুস্তী কর্ণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রতি প্রতিশ্রতি তিনি 
যেন রক্ষা! করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কর্ণের মুখ থেকে জননীর প্রতি 
কোন অশ্রদ্ধার বাণী নির্গত হয়নি । কর্ণ জননীকে অগৌরবে কুলশীল মানহীন 
মাতৃনেত্রহীন অন্ধ অজ্ঞাত বিশ্বে তার নির্বাসনের কারণ জিজ্ঞাসা করেও 
বলেছেন £ 

মাত:, নিরুত্তর? 

লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর 

পরশ করিছে মোরে সর্বাজে নীরবে, 

মুদিয়া দিতেছে চক্ষু। 


৪০ নর-নারায়ণ 


কুস্তীর দুর্ভাগ্য হলো যে, তাকে জীবিত থেকে কোন এক পুত্রের, কর্ণ বা 
অজুনের মৃত্যুর সম্তাপ ভোগ করতে হবে। তবুও মহাভারতের তুলনায় 
রবীন্দ্রনাথের রচনাক্স কুস্তী তার মন্্রতাপে ও ছুঃখ সাধনায়, স্নেহপিপাসায় ও 
হৃদয়ের গভীর আতিতে সত্য হয়ে উঠেছেন । কর্ণ-চরিত্রও হয়ে উঠেছে 
সমুজ্জল। মাতৃশ্নেহলাভের কাতরতা হেতু তার জীবনে যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, 
বীরখ্যাতি ও জয়-পরাজয় মিথ্যা। কুস্ত্রী তাকে আহ্বান করলে তিনি 
প্রশ্ন করেছেন “হোথা মাতৃহারা মা পাইবে চিরদিন”! কিন্তু পরে আত্মসচেতন 
হয়ে স্বতজননীকে ত্যাগ করে রাজজননীকে গ্রহণ এবং রাজপিংহাসন লোভে 
কুরুপতির নিকটে প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করতে চাননি । পরিশেষে তার বক্তবা 
হলো £ 
যে পক্ষের পরাজয় 

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান । 

জয়ী হোক রাজা ভোক পাগুডব সন্ভান__ 

আমি রব নিক্ষলের হঙাশের দলে ! 
কর্ণের এই বক্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় “কৃষ্ণচৰিত্রে, বস্কিমচন্দ্রের মন্তব্য । 
তিনি বলেছেন “কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর? | 

“নর-নারায়ণে কর্ণ তাঁকে পাগুবপক্ষে যোগদান করে ভ্রাতৃগণের সেব 

ও দ্রৌপদীর অর্চন! গ্রহণ করার জন্য 'অন্তরোধ করেন। কর্ণ শস্বপ্রহার! শ্নেহের, 
কথা উল্লেথ করে কুষ্ণকে গতীর ন্নেহে চুম্বন করেন। মহাভারতে কৃ 
বলেছেন যে, যখন তার বাক্য কর্ণ গ্রহণ করলেন না তখন নিশ্চয়ই বস্ুন্ধরার 
সংহাঁরদশা সমুপস্থিত হয়েছে । প্রাণিসকলের বিনাশকাল নিকটবতী হইলে 
হ্যায়বৎ প্রতীয়মান অন্তায়সকল তাহাদের জদয় হইতে অপসারিত হয় না| 
নাটকেও কৃষ্ণ বলেছেন 'পৃথীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়। কর্ণের 
অভিমানপ্রস্থত উত্তর হলে ঃ 

রসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব? 


ভূমিক' ৪১ 


নিষ্ঠুর জননী ত্াক্তঃ সগ্োজাত শিশু যেদিন অজ্ঞান ভূমিতে পড়ে তারম্বরে 
ক্রন্দন করেছিল, সেদিন জননী পৃথশী তাকে বক্ষে ধারণ করেনি । কৃষ্ণের 
স্বর্গ মূল্যহীন করা উপহার, তীর ভ্রাতৃত্ব তিনি গ্রহণ করতে অশক্ত। ঘনৃষ্টের 
পরিহাস হেতু ধাঁকে তিনি চিরকাল 'প্রতিদন্্বীরূপে বিবেচনা করেছেন তিনি 
তার কনিষ্ঠ সহোদর । 
এক হস্ত 
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহ প্রসাবিয়া, 
বিধিতে হইবে মোরে মন্ত্রহীন শরে__ 
প্রাণীধিক সেই ধনগ্রয়ে ! 
মন্ঘন চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, 
মনতব্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা । বাসুদেব ! 
মর্ম-ভাঙগ' প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি, 
শুনাতে আসিলে তুমি মন:ক্ষোভ কথা ! 
রবীন্দ্রনাথের কর্ণও বলেছেন যে, অভ্জ্ুন-জননী কণ্ে তিনি কেন শুনতে পেলেন 
তার মাতার কণস্বর। 
মোর নাম 
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে 
উঠিল বাজিয়া_ চিত্ত মোর আচস্থিতে 
পঞ্চপাগুবের পানে ভাই বলে ধায়! 
ভাতৃক্নেছরসে সিক্ত জদয়, মাতৃনেহ লাভের জন্য উৎসুক কর্ণের চিত্ত চলে যেতে 
চেয়েছে সেই রাজো যেখানে জননী-হৃদয় উদার "আশ্বাস নিয়ে প্রবতারার 
ন্থায় জাগ্রত । তবুও তার পক্ষে পৌরুষ ও ধর্মের জন্য পাগুবপক্ষে যোগদান 
সম্ভব নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শান্তিময় শূন্য পরিণাম সম্পর্কে তিনি সচেতন | 
কুন্তীকে তিনি বলেছেন যে, যেমন তিনি তাঁকে ্মরাত্রে ত্যাগ করেছিলেন 
ধরাতলে £ 


৪২ নরম্নারায়ণ 


আঙ্িও তেমনি 

আমারে শিমম চিত্তে তেয়াগো, জননী, 

দিপ্রিহীন কীতিহীন পরাভব-ঃপরে । 
কৌরব পক্ষের নিশ্চিত পরিচয় জেনেও তিনি তাদের পরিত্যাগ করে ধর্মপথচ্ুত 
হতে পারবেন না । 


্ষীরোদপ্রসাদ নাটকে কর্ণ-চরিত্রের কয়েকটি দিক কৃষ্ণ কর্তৃক জম্ম-রহস্য 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিস্দুট করেছেন । রাধেয় সংজ্ঞায় তার সমস্ত শক্তি নিহিত । 
এই পরিচয় নিয়ে তিনি যুদ্ধে অজেয়, দেবতারও অবধ্য। কিন্তু সতপুত্র 
পরিচয় মিথা প্রমাণিত হলে পরশুরামের অভিশাপ কার্ধকর হবে। তিনি 
ভিক্ষার্থী দেবরাঁজজকে সহঙ্গাত কবচ-কুগুল দান করেন। ভীগঘ্ম তাকে উপহাস 
করে বলেছেন ঃ 
কল্য যে ছিল অমর সম 
আজি সে সহজ বধ্য। 
কর্ণ কুস্তীপুত্র, এই কথা জেনে তাঁর সর্বেন্ত্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি 
বলেন: 
জানিয়া পরম শক্র মোরে 
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ? হেসো না হেসো না 
এ হতে স্ুৃতীক্ষ্ নয় গাণ্ীবীর বাণ। 
কৃষ্ণ তাঁকে ধর্মান্ুমোদিত সিংহাসন গ্রহণ, পঞ্চপাগুবভ্রাতার সেবা, দিবসের 
ষ্টভাগে দ্রৌপদীর অর্চনার প্রতিশ্রুতি দিলে, কর্ণ বলেন £ 


হে সব্ব'জ্ঞ নরোত্তম গ্রকাতি আমার 

এখনে! কি তোমার অজ্ঞাত-_ 
তিনি যুধিষ্টিরকে এ-কথ! জানাতে নিষেধ করেন, কারণ তার উপচার ও 
সাহচর্য উপেক্ষা করা কঠিন হবে। মুল মহাভারতে কর্ণের বক্তব্য এই- 
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ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে “জিতেন্দরিয় ধর্মীতা! যুধিষ্ঠির আমাকে কুস্তীর প্রথম 
জাত পুত্র বলিয়া! জানিতে পারিলে রাজ্াগ্রহণ করিতেন না । আর আমিই যদ্দি 
সেই স্থবিস্তীর্ণ রাঙ্গা প্রাঞ্চ হই, তাহা হইলে দুর্যোধনকেই প্রদান করিব ; 
অতএব ধর্সাত্ম'! ঘুধিষ্ঠিরই রাঁজোশ্বর হইয়া থাকুন।১, কর্ণ কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের পরিণাম, 
কৌরববংশের পরাদ্রয় ও ধবংস স্বপ্রে প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছেন। “ছুর্যোধনের 
বশীভূত রাজা ও রাক্রপুত্রগণ এই সময়ে শন্ত্রাগি বারা দগ্ধ হইয়া শমন সদনে গমন 
করিতেন” । মহাভারতে বণিত কর্ণের বক্তব্য ক্ষাত্রধর্মের উপাসক মহাধনধ রের 
উপযুক্ত সন্দেহ নেই । কিন্ধ রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তীর মানবিক দিকটি 
পরিস্ফুট করেছেন» মহাঁভারতকার কর্ণকে অঙ্কিত করেছেন ক্ষাত্রবীর্য অভিমানী 
যোদ্ধারূপে। এইভাবে তাঁকে চিরকালীন প্রতিষ্ঠা দান করেছেন । রবীন্দ্রনাথ 
প্রদর্শন করেছেন কর্ণের ধর্সাদর্শের প্রতি আন্গগত্য ও মাতৃক্সেহ কাতরতা। 
কিন্তু শেষ পর্মস্ত তিনি পৌরুষ ও ধর্মকে আশ্রয় করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পরিণাম অবগত হয়েও তিনি ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি । 

ক্ষীবোদপ্রসাদ দেখিয়েছেন যে, তিনি কৌস্তেয়,। এই পরিচয় কর্ণকে 
বিচলিত করেছে । তিনি ধর্মীশ্রয়ী বলে পাগুব পক্ষে যৌগদান করেননি । 
সগ্ভোজাত শিশুর প্রতি জননীর আচরণ ও মাতা পৃথ্থীর ওদাসীন্য তাকে 
অভিমান-ক্ষুব্ধ করেছে। কুস্তী নিয়তিম্বরূপা ; তাই কৃষ্ণকে তিনি অন্রোধ 
করেছেন £ 

যখন যাইবে কুঞ্ু ফিরে, জানায়ে। প্রণাম 
ভ্রাতঃ মৃত্যুবূপা মাতারে আমার। 


১। কালণপ্রসন্ন সিংহ £ মহাভারত-_উদ্যোগপর্ব 


পৌরাণিক নাটক ঃ 


আরিস্টটলের মতাল্যায়ী নাটক হলো জীবনাশ্রয়ী ও এই তেতু এর 
ঘটনার ধারা কার্ধ-কারণ সুত্রে বিধৃত হয়ে পারম্পর্যের পরিচয় দান করে থাকে। 
অলৌকিকতা অথবা অতিরগ্রিত ঘটনাবলী এপিকে স্থান পেলেও নাটকে তা 
বাঞ্ছনীয় নয়। নাট্যকারের প্রধান ধর্ম হলে! কাহিনীর বিল্তাস ও এই ক্ষেত্রে 
তার মৌলিকত। প্রমাণিত হয়। কাহিনীর পরিণাম সম্ভাব্যতা ও অপরিহার্যতা 
অনুযায়ী প্রদর্শন করতে হবে। নাট্য-ঘটনাবলীর মধ্যে থাকবে ভাবগত অখণ্ড 
এঁক্য। নাটকে এই দিকটি অপরিহার্য । 


পৌরাণিক নাটক আদৌ কোনো' স্বতন্ত্র শ্রেণীর পরিচয় দেয় না । ঈশ্বরের 
মহিমা প্রচার বা সাধুসম্তদের জীবন-কাহিনী নিয়ে যুরোপে নাটক রচিত 
হয়েছে। ইংলগ্ডে নাটকের আদি-পর্যায়ের মিরাকল্-প্রে বাদ দিলে, পরবতী 
কালে অধ্যাত্ জীবন অথব] উক্ত জীবন-জিজ্ঞাল] নিয়ে যে সকল নাটক রচিত 
হয়েছে, তারাও নাট্য-রচনার মূল স্থত্র মেনে নিয়েছে। বার্নর্ড শ রচিত সেন্ট 
জোয়ান নাটকে জোয়ান যে ঈশ্বরের বাণীর দ্বারা পরিচালিত, এটি তার নিজের 
আত্তরিক বিশ্বীস। এই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচলিত গির্জার যত ও ধারণ ও 
বিদেশী সংরক্ষিত স্বার্থবাদ্দিগণের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ যে সংঘাত স্থৃষ্টি 
করেছে, তাই নাটকে কণিত হয়েছে। গির্জার ভীত হলো বে, জোয়ান 
তাদের এঁক্য [বিনষ্ট করবে এবং স্বার্থবাঁদিগণ মনে করজেন যে, তিনি স্বদেশ- 
বসল ফরাসী জাতি গঠন করবেন। যাই হোক ১৯২৩ স্রীষ্টাব্দে জোয়'ন সন্ত 
বলে ঘোষিত হন। নাটকের উপসংহার দৃষ্তে জোয়ান আবিভূতি হয়। বিশপ 
কশ', ছুনোয়া, সৈনিক, রাজ। শাল, আচ বিশপ ওয়ারউইক প্রভৃতি জোয়ানের 
পুনরাবিভাবের ভীতিতে প্রস্থান করেন। জোয়ান বলেন : 


0 00০09 1118 1020591. 00115 ১9800)10] €217117) ৮/1)010 ৮/1]] 1109 
26895 (9 1০616 01) 981005? [7০৬ 1078, 01,010, 100/ 100 ? 
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টি. এস. এলিয়ট ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্টারবেরির আর্চবিশপ টমাস 
বেকেটের সঙ্গে রাজ হেনরির সংঘর্ষ নিয়ে তার নাটক মার্ডার ইন দি 
কাথিভড্রাল” লেখেন । রাজার মনোগত অভিপ্রায় অনুযায়ী তাকে গির্জার 
মধ্যে ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। বেকেট ঈশ্বরের উপরে গভীর 
আস্থা স্থাপন করে, তার ইচ্ছ। ঈশ্বরে সমর্পণ করে শহীদ (1012101) 
হয়েছেন । ধর্সের সুর নাটকে প্রধান হলেও», এখানে মানব-জীবনের আশ! 
ও আদর্শ, প্রতিষ্ঠা ও সংঘর্ষের কথা ব্যক্ত হয়েছে । নাটকের মর্মগত সুর 
হলো £ 


/৯০0010 15 9000611105 
৯100 91106110615 2,061910. 1510751 00995 0176 85010 51091 
০1 06 709010170 %০৮, 991 0০90 816 1164 
11) 2) 069101)91 8001010১ 817 6691001 [096101009 
০ ৮1১10 211 00050 09096100081 10 108 ০০ ৮411100 
170 ৮1101) 211 10051 ১০001 01780 11)2% 17029 ৮1111 10, 


1108 006 109606172 108% 5009151, 


পরিশেষে, 06 11156] 008 180 ৪100 50111 9 601০9150111. এই 
সত)টি নাটাদেহের অঙ্গীভূত হয়েছে । অধ্যাত্ম-তত্ব দৈব নির্দেশ-নির্ভর 
ও 'অতিলৌকিক না হয়ে বেকেটের জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়েছে । 


কিন্তু গ্রীক নাটক ধর্মীশ্রয়ী । বদিও আরিস্টটল নাটককে জীবনাশ্রয়ী 
রূপে ব্যাখ্যা করে অলৌকিকতাকে পরিহার করেছেন, কিন্তু গ্রীক নাট কসমূহের 
পশ্চাতে ধর্সের প্রেরণ] কাজ করেছে । মানব-জীবন ও ধর্মের নৈতিক শক্তি 
এই দুই কেন্দ্রে নাট্যকাহিনী আবতিত হয়েছে । রাজা অয়েদিপাউস বা রাজা 
ক্রেয়ন বিশ্বধর্মের নীতি লঙ্ঘন করবার জন্ত বিধ্বস্ত হয়েছেন । 


৪৬ নর-নারায়ণ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে দেখা যায় যে, এখানে দৈব-শক্তি প্রবল এব 
তা নাট/-খটনা ও মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্য কাব্য ও 
নাটকের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েও মধুস্থদন তার পৌরাণিক নাটক- 
বয়ে, শমিষ্ঠা ও পদ্মাবতীতে দৈব-শক্তিকে মানব জীবনের অঙ্গীভূত করে 
প্রকাশ করতে পারেননি অথব1! তাকে নূতন তাৎ্পর্য দান করেননি । 
শমিষ্ঠায় শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিয়েছেন । 
পরে দুহিত। ও রাজ্জী দেবষানীর অনুরোধে বললেন যে, যদি তাঁর কোন পুত্র 
জরা গ্রহণ করেন তবে তিনি বিপদ থেকে নিস্তার পাবেন। এই ঘটনা বাস্তব 
জীবনাতিরিক্ত ও অবিশ্বাস্ত সম্ভব। মূল পৌরাণিক কাহিনীর অস্তভূক্ত 
বলে নাট্যকার একে গ্রহণ করেছেন। মানব-জ্ীবনের অবশ্যস্তাবী 
বিপর্যয়ের দিকে এই অভিশাপের দ্বারা ব্যাখাত হলেও কার্ধ-কারণ বহিভূতি 
এর আকম্মিকত নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। পদ্নাবতীর কাহিনী 
হোমার বশিত গ্রীক কাহিনী থেকে গ্রহণ করে মধুন্ছদন একে ভারতীয় 
রূপ দান করেছেন। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে দ্েবীত্য়ের নর্থাৎ শী, 
মূরজা ও রতির কার্ধ-কলাপ ও প্রভাব রাজা ইন্দ্রনীল ও পদ্াবতীর 
জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করেছে । দৈবলীপ। খেথানে প্রধান সেখানে 
মানব-জীবনের কোনো স্বাধীন ভূমিকা! নেই । এই কারণে নাটকের মানবিক 
কোনো আকর্ষণ নেই । ভগবতী গিরিজার আদেশে শচী ও রতির দঘন্দ 
অবসান লাভ করেছে এবং নায়ক-নায়িকা পুনযিশিত হবার সুযোগ 
পেয়েছে। 


এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি ম্মরণীয়। তিনি "প্রকৃত 'ও অতিপ্রকৃত, 
প্রবন্ধে লিখেছেন £ 
মহাভারত ইলিয়দ প্রভ-তি প্রাচীন কাব্যসকল, পাঁথিব নায়ক-নাঁয়কার চিতানসাঙ্গক 


দেবার বর্ণনার পারপণ | দেবচীরত্র বর্ণনায় রসহানর বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্য 
চারন্রানুকারণ নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের নহদযতা জল্মিতে পারে না। 


ভূমিক। ৪৭ 


জলমধ্যে নিপতিত, অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত মান্ষের বিপদ পাঠকমনে 
ভীতি সঞ্চারিত করে। তার মৃত্যুর আশঙ্কা ভীতি ও দুঃখের কারণ। কিন্ত 
যদি জানা যাঁয় যে। বিপদাপন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান তখন তার সম্পর্কে 
ভয় বা কৌতুহল থাকে না । 


সুতরাং নাটকে বধিত দৈবলীলা, দেব-দেবীগণের অলৌকিক মাহাত্ম্য, 
মানব মনকে অভিভূত করলেও মানবিক সহা্ভূতি লাভ করতে পারে ন1। 
“মনুষ্য চরিত্রের অনম্ুকারী দৈবচরিত্রে মন্ুষ্যের সন্গদয়ত। হয় না। যা 
অতিগ্রকুত বা! দৈবলীলা তাঁকেও প্রকৃতের ন্যায় নিয়মাধীন হতে হবে । 


মধুস্ছদানের নাম পূর্বে উল্লিখিত হলে'ও মহাভারতীর কাহিনী নিয়ে তারাচরণ 
শিকদার ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যুরোপীয় নাটকের আদর্শে 'ীঁর “ভদ্রার্ভুন” নাটক 
রচনা করেন । এখানে নাট্য-ঘটনাবলীর গতি সঞ্চারিত হয়েছে এৰং সংলাপের 
মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । সংলাপে "অবশ্য গগ্ভ ও পছ্ভের মিশ্রণ 
আছে। কাহিনী মহাভারতের হলেও নাট্যকার তাঁকে বাঙ্গালী সমাজ ও 
জীবনের অন্ততূক্ত করেছেন । তিনি সহঙ্গে অ্ভুন 'ও স্ৃহুদ্র'র মিলন না ঘটিয়ে 
বিবাহার্থী ছুর্মোধনের 'অসম্মানে ও বলরামের ক্ষোভে নাটকটিকে চিত্বীকর্ষক 
করে তুলেছেন । 


মনোমোহন বস্থ প্রধানত: গীতিনাট্যের রচয়িতা হলেও রামাভিষেক অথবা 
রামের অধিবাঁস ও বনবাস এবং সত্তী-_-এই ছু"খাঁনি পৌরাণিক নাটক লেখেন। 
প্রথমটি বিয়োগান্ত নাটক ও দ্বিতীয়টি দেবদেবীর লীলাজ্ঞাপক হলেও বাঙ্গালী 
জীবনের নান! বৈশিষ্ট্য, ঘটনা সৃষ্টিতে ও চরিত্র প্রকীশে পরিস্ফুট করেছেন। 
প্রথম নাটকে অর্থাৎ রামাভিষেকে দশরথের বিলাপ করুণরস উদ্বোধনে সহায়ক 
হয়েছে । এতে ভ্রেতাধুগের কাহিনীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের চাষীদের সংলাপ সাধারণ 
বর্শকগণের উপভোগ্য হলেও "তা রসৃষ্টি বিদ্িত করেছে । মনোষোহন বন্থ 
গীতিকার, এই হেতু তার নাটকে কবিত্বময় সংলাপ দীর্ঘ ও গীতের আধিকা 


৪৮ নর-নারায়ণ 


বেশী। তার মতে “যে দেশের দ্রিবাতিক্ষু ও পথ--ভিখারীরাও গান না 
শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইন্ে পারে না» সে দেশের দৃশ্কাব্য ষে সঙ্গীতাত্মক 
হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? 


বাজকৃঝ্ রায় বড় নাট্যকার না হলেও পৌরাণিক নাটকে তরল ভক্তিরসের 
ধারা প্রবাহিত করেছেন । তিনি দেবলীলার শাস্ত্র নির্দিষ্ট মাহাত্ম্য আমাদের 
সকল প্রশ্নের উধ্বে স্থাপন করেছেন । কিন্তু এর সঙ্গে হৃদয়ের স্বতোৎ্সারি 
ভক্তির সম্পর্ক আদৌ গভীর নয়। তার “অনলে বিজলী” অর্থাৎ সীতার 
অগ্রিপরীক্ষণ উল্লেখযোগ্য নাটক । 


পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশিত 
হয়েছে । উর রচনাসমূহ একদ! জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন 
হিন্দুস্কানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মীশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় 
করিতে হইবে" । «পৌরাণিক নাটক” নামে প্রবন্ধে এর উক্তির সঙ্গে 
“নাট/কার নামক রচনার বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য । নাটাকারকে স্বজা তীয় 
ভাবে অন্ুপ্রাণিত হতে হবে । তার রচনাসমুহ ঘে জনসন্বর্ধন৷ লাভ করেছিল 
তার প্রধান কারণ হলে। বে, দ্রেশের মানসিকতা তখন ধর্ম ও ধর্মশ্রয়ী জাতীয়- 
তার দ্বিকে প্রসারিত হয়েছে । গিঁরশচন্্র তার পোরাণিক নাটকসমূহের 
কাইনী রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নিয়েছেন । রামায়ণ কাহিনীর নানা 
প্রসঙ্গের নাটারূপ দানের জন্য তিনি রুত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। কিন্ত 
মূল মহাভারত অনুসরণে রচিত “জনাকে সকলে তাব অ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত 
পোরাণিক নাটক রূপে অভিহিত করে থাঁকেন। নাটকের পরিণতি নাটকের 
ক্রোড় অস্কের দেব-মহিমায় উপস্থাপনায় দেবলীলাজ্ঞাপক হয়ে উঠেছে। পাঁথিব 
জগতে লীলা-প্রপঞ্চ প্রদশন হেতু নাটকটি হয়ে উঠেছে ধর্মীশ্রয়ী । 

তার ধর্মমূলক, তত্বীশ্রয়ী নাটকে ভক্তিরসের ধাবা উচ্ছুসিত হয়ে 
উঠেছে । “চৈতত্ত-লীলণ থেকে ভক্তিরসের সুচনা । স্বয়ং শ্রীরামরুষ্জ এই 
নাটক দেখে মুগ্ধ হন ও বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। ভক্ত-ভৈরব 


ভূমিকা ৪৯ 


গিরিশচন্দ্র শ্রারামকৃষ্ণের শুদ্ধ! ভক্তির রূপটি 'ঠার বিন্মঙ্গল, জনা ও পাগুব- 
গৌরবে প্রকাশিত করেছেন। বিন্বমর্দলের পাথিব প্রেম ভাগবত প্রেমে 
রূপান্তরিত হয়েছে 'ও এই রূপান্তর মানসিক সংঘাতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। 
নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সমান্রের নানাস্তর থেকে গৃহীত হওয়ায় নাটকের 
মানবিক আবেদন ্রদয়গ্রাহী হয়েছে। 

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাট্য-রচনার রীতি ছ্ুভাবে অগ্রনর হয়েছে । জনা 
নাউটককে দৃষ্তাস্তরূপে গ্রহণ করলে দেখা ঘায় যে, একদ্দিকে চলেছে বান্তব- 
জীবনাশ্রয়ী আনন্দ-বেদনাব ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে 
দেবমাইমার অপাখিব লীলা! । প্রথম পর্যায় নাটকের উপযোগী হলেও, দ্বিতীয় 
পর্যায় কোন কার্ধকারণ হ্বত্রে ব্যাখ্যা করা যার না। মহাদেবের শিকটে 
প্রবীরের পতনের জন্য ক্ুঞ্ণ "ও অগ্ুনের গমন, প্রবীরের মৃতু) ও ক্রোড় অঙ্কে 
দৈবলীলায় প্রকাশ নাটকটিকে 'সতিপ্ররূত মহিমা দান করেছে? বাঙ্কমচন্ত্র 
বলেছেন, “যাহা প্রকুত তা!ভা যে সকণ নিয়মের অধীন, কবির স্ষ্ট অতিগ্রকতও 
সেই সকণ নিয়মের অহীন 5 ওয়া! উচিত” | 


“নর-নারায়ণ' পৌরাণিক নাটক । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এর 
আখ্যান গড়ে উঠেছে । কুঞ্ণ এই নাটকের নায়ক) তার অলৌকিক জীবন 
ও কার্ধ নাটকে বণিত হয়েছে । ক্টাকে অবলম্বন করে নাটকের নামকরণ 
হয়েছে । ভীম্ন কৌরবসভায় বলেছেন ঃ 

ধনঞ্জয়-বাস্থদেব,_মায়াতিমানব । 

পূর্্বদেহে দুই খষি নর-নারায়ণ । 

একমম্মা-খিধাভৃত ভিন্ন রূপে । 
কিন্তু নাটকে অগ্ঠুনের -পরিচয় আন্ছনন | তিনি রুষ্ধের সখা, তার ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা অভিভূত। কু নাটকের নায়ক হলেও কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র । তার 


অসাধারণ পোরুষদীপ্ত চরিত্র, সেই পুরুঘকারকে ব্যর্থ করবার জন্য নিয়তির 
৪ 


৫০ নর-নারায়ণ 


প্রভাব, নর-রূপী নারায়ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে তার সংশয় ও পরে নানা ঘটনার 
প্রতিক্রিয়ায় তর সংশয়ের দূরীকরণ এবং পরিশেষে মুত্যুর প্রাকৃকালে কৃষ্পদে 
তার ভক্তি-বিনত্র চিন্তে আত্ম-নিবেদন, নাটকের প্রধান বিষয়বস্ত রূপে বণিত 
হয়েছে । কর্ণ মহাধন্র্ঘর, দ্বৈরথ-সমরে অদ্দ্ুনকে পরাভভীত করা তার একমাত্র 
ধর্ম । সহজাত কবচ-কুগুলধারী কর্ণ শুধু নরের অবধ্য নয়, মায়া-মন্তধ্য 
নারায়ণেরও 'অবধ্য। 


যদি তিনি বুদ্ধে অভ্ুনের বাণে হত হন তবে তিনি বান্থদেবকে নারায়ণৰূপে 
ক্বীকৃতি জানাবেন । 


প্রস্তাবনার সঙ্গীতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, দেব অথব1 পুরুষকার, বিশ্বরাজ্য 
কোন শক্তির অধীন। কর্ণ-জীবনকে আশ্রয় করে এই প্রশ্ন আলোচিত 
হয়েছে । পরশুরামের নিকটে ত্রাঙ্ণ পরিচয়ে তিনি শক্ত্রবিদ্ভায়, গুহান্ব 
প্রয়োগে মে পারদশিত লাভ করেছেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছেন অপরাজেয় 
বীর। পরশুরাম বলেছেন “পূব্ব হতেই তুমি দেবতারও অজেয়-_-তার উপর 
এই শিক্ষা”! কিন্তু শব্ষভেদী বাণের ভুল প্রয়োগে কর্ণ এক তাপসের হোমধে্ু 
বধ করেন । তাপস ভাগ্যহীন কর্ণকে অভিশাপ দ্রেন যে, প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে দ্বৈর্থ- 
সমরে তার বথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে ও তিনিও নিহত হবেন । তাপস তাকে 
জানান যে, দেহধাক্ী নারায়ণ তার প্রতিযোদ্ধাকে সতত রক্ষা করে চলেছেন । 
কর্ণের উরুতে মন্তক রেখে বিশ্রামরত পরশুরাম বজ্রকীটের দংষ্রটার স্পর্শে জেগে 
ওঠেন ও সেই কট দংশনে কর্ণের ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে তার পরিচয় জানতে 
চান। সুতপুত্রবৰপে পরিচয় দিলে গুরু বলেন যে, ঘি তার পরিচয় সত) হয় 
তবে অভিশাপ ত্বাকে স্পর্শ করবে না। নচেৎ বিনীশ-কালে তিনি ব্রন্ধান্ত্রের 
গ্রয়োগ বিস্বৃত হবেন । কর্ণের জীবনে নিয়তি তার জল্সের রঙ্ধপথে গুবেশ 
করে তার জীবনকে ব্যর্থ করেছে । পোরুষ তার নিক্ষল হয়েছে । কষ্চেব নিকটে 
কর্ণ অবগত হন যে, তিনি কুস্ত'র কানীন পুত্র, আর্দিত্যের ওরসজাত । জন্মের 


ভূমিকা ৫১ 


এই রহস্য কর্ণের শক্তি ও 'আন্ম*্প্রতায়কে দুর্বল করেছে । গভীর সম্পের 
সরে কুষ্চকে তিনি বলেছেন £ 
হে কেশব, প্র সত্য সোমার আজি 
ব্রহ্গাস্ত্রের বলে-_ 
আমার এ মুক্তবক্ষে করিল প্রশার । 
বধ্য আজি যেন সবাকার। 
দানবীর কর্ণ তার প্রতিশ্রুতি অন্ষায়ী কোন ভিক্ষার্থীকে বিমুখ করতেন না। 
যোগনিদ্রীয় অভিভূত কর্ণকে দেব সবিতা জানান যে, ইন্দ্র তাঁর নিকটে এসে 
কবচ-কুগুল ভিক্ষা চাইবেন। এছুটি থাকলে ন্তিনি হবেন অপরাজেয় । 
গাণ্ডীবীর পশ্চাতে থেকে বাসব যুদ্ধ করলেও ভিনি পরাঙ্জিত হবেন। ভিক্ষার্থী 
দেবরাজকে কর্ণ গাত্রলগ্র কবচ-কুগুল দেহচ্ছেদ করে দান করলেন । বিশ্মিহ 
ও শ্রদ্ধায় অভিভরত বাসব তাকে ধান করেন একত্র অন্। এর প্রয়োগে 
অমরেরও মুত্বা ঘটবে। অগ্ভুনের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র তিনি ব্যবহার করবেন; 
কিন্তু ছুর্যোধনের অন্নরৌধে ঘটোত্কচের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হলে! । 
'মঞ্ুনের সঙ্গে বুদ্ধকালে নিক্ষিপ্ত বান্ুকী-প্রদন্তা শক্তি ফিরে এলো, “শুদ্ধ মাত্র 
কিরীটির কিরীট কাটিয়া” ! কর্ণের জীবন সত্যই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। কুস্শ তার 
জীবনে মৃত্যুবূপা জননী ৷ 
রুষ্ণ যে নরদেহধারী নারায়ণ এ-কথা বলেছেন তাপস, ভীম্ম ও কর্ণমহিষী 
পল্লাবতী । কর্ণ একথা বিশ্বাম করতে চাননি । কিন্তু কৌরবসভায় ছুর্যোধন 
কর্ণের পরামর্শে কৃষ্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে গেলে রুষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ 
বধকালে যোগমায়! প্রভাবে বা সুদর্শন চক্রে হুর্ধকে আচ্ছন্ধ করা, বুদ্ধক্ষেত্রে 
কর্ণের নিক্ষিপ্ত নাগ-প্রদত্, রাম-মন্ত্রে পৃত মহাশক্তির হাত থেকে অদ্ভুনের 
জীবন-রক্ষাকল্লে, কপিধ্বজকে ভৃতলে প্রোথিত করা প্রভৃতি রুষ্ণের দেবত্ব 
সম্পর্কে কর্ণের মনকে সংশয়মুক্ত করেছে। তিনি বলেছেন : “আর ত মানব 
বল! চলে না তোমায় বাসুদেব” ! 
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পৌরাণিক নাটক হলেও ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণের জীবনকে প্রথাসিদ্ধ 
পদ্ধতিতে বর্ণনা না করে তীর জীবন ও জীবন-ক্জিজ্ঞ'সাকে এক নূতন 
তাত্পর্ষের আলোকে ব্যাখা প্রয়াস করেছেন । এইশ্ষেত্রে তার মৌলিকত। 
পরিশ্কট হয়েছে । কিন্তু আবার, পৌরাণিক ঘটনাবলীকে তিনি 
বহ্বমচন্দ্ের হ্যায় বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে বিচার না করে তাদের 
গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অলোকিক ঘটনাবলীকে মলীক বা 
উপন্তন বলেছেন। কৌরব সভায় ক্ুঞ্চেব বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ভরয়দ্রথ 
বধকালে বেগিমায়। বা স্দর্শনের প্রভাবে হ্র্ধ-বশ্মিকে অবরুদ্ধ করা, 
শিখণ্ী কাহিনী 'অথব1 কর্ণের রথচক্র গ্রাস প্রভৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র অবিশ্বান্ত 
বলে উপেক্ষা করেছেন। তার মতে এগুলি কোনো খ্তীয় স্ববের কবির 
রচনা । কুঞ্খের এশীপক্তি প্রমাণের জন্য তিনি এ সমস্ত বর্ণনা করেছেন। 
এগুলি বিশ্বাসবোগা নয় । শ্গীরোদপ্রসাদ এগুলি নাটকে গ্রহণ করেছেন । 


নায়ক বিচার 


গুরুগন্ভীর নাটকে মামা এমন একজন বভ্রর পরিচয় পাই যিনি অপর 
চরিত্রসমূহের উপরে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তাব করেন। তার বাক্তিত্ব 
তাকে বিশিষ্টতা দান করে থাকেন। কিন্তু এ-ও প্রত্যক্ষ করা বায় যে, 
কোনো কোনো নাটকে থাকে সক্রিয়, গুণশালী ও বলিষ্ঠ চরিত্র ধাকে কেন্জ 
করে নাট্যধারা আবতিত হয়ে থাকে । এই চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র (৯:০৪৪৪০- 
115.) রূপে পরিচিত | 


শেকস্পীয়রের জুলিয়াস সীঞ্জান নাটক ীঙ্গারের নামে নামাক্ষিত। তিনি 
অসাধারণ বক্তিত্ব-সম্পন্ন, নিঃশক্ক ও আত্ম-প্রত্যয়ণীল। তান তার সঙ্কলে 
অটল ও নিজেকে ফ্রবতারার সঙ্গে তুলনা করেছেন । কিন্তু সীঙ্জারকে হত্যা 


ভি ৩ 
হমিকা ৫ 


কর! হয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে, কিন্ত নাটা-প্রবাহ পঞ্চম অঙ্ক পান্থ 
প্রসারিত হয়েছে । পর দিকে, ক্রটাস কেন্দ্রীয় চরিত্র । তাকে কেন্দ্র কবে 
নাটা-ঘটনাসমৃহ আ'বত্তিত হয়েছে ও তার মৃতাীতে নাটক শেষ হয়েছে । এতে 
অনেকেব মনে হয়েছে যে, ক্টাসেব নামে নাটকের নামকরণ অধিকতর সঙ্গত 
হতে]। কিন্তু এই পারণা বন্তিসঙ্গত নয়। সীক্জারের মুত্যু হলেও তার অ'দশ 
ও বাক্তিত্ব নাটকে ঘটনাবলী ও চবিত্রসমূত্ধের উপরে প্রভাব বিস্তার কবেছে 
'9 নিয়ন্ত্রিত কবেছে। 
নন-নারায়ণে কুণ্ নায়ক | মায়াতিমানব হয়েও তিনি নরদেভ ধাবণ 

কবেছেন ৪ কোৌরব-পাগুব সৃদ্ধের পরিণাম নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
এর্ঞ্চচপিতে। বলেছেন যে, ধর্মরাজা স্থাপন 'ও ধর্মপ্রচার হার উদ্দেশ্য । এই 
উদ্দেশোর প্রথম পর্মায় বণিত হয়েছে এই নাটকে । অঞ্জন দ্রৌপদশকে 
বলেছেন যে, ধর্ম অর্থাৎ ঘৃধিষ্টির যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তবে ধর্মকায়া 
হার চুর্ণ হবে। 

যে উদ্দেশ্তটে কেশবের আগমন, 

হয়ে যাবে মুহুর্তে নিক্ষল । 
নায়ক-চত্িত্রে বিশিষ্ট গুণাবলীর কথা আবিস্টটল উল্লেখ করেছেন । শেকস্পীতীয় 
নাটকেও এব সমধন পাওয়া বায়। ক্ষীরোদপ্রসাদও এই ধারা ন্তসরণ 
করেছেন । ক্রুজ অনাধারণ গুণাল্কত পুরুষ । তিনি গোলোৌকপতিত ন'রায়ণ 
হয়েও নরনূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । 

মআমনা তাপনের মুখে শুনতে পাই থে, কর্ণ ধাকে প্রতিযোদ্ধা্ূপে কল্পনা 

করে বিচিত্র বিগ্ভ! গোপনে অর্জন করেছেন £ 

মনে লয়, সর্ববদ] সর্বথা সঙ্গে তাব__ 

রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ । 
কোরব-সভায় পিতামহ ভীম্ম বলেছেন £ 

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,-মায়াতিমানব । 


৫8 নর-নারায়ণ 


পূর্ববদেহে তুই খষি নর-নারায়ণ | 

একআ'ত্ম!দ্বিধাতৃত ভিন্ন রূপে । 
কৃষ্ণ ভাই শুধু নানাঞ্চণে অলঙ্কৃত পুরুষ মাত্র নন-_ তীর মধ্যে আছে এশী- 
শক্তির গ্রক'শ। ষার ইচ্ছার দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত । তিনি ভস্কিনায় এসে- 
ছিলেন দৌতা-কার্ে, শেষবারের মত কৌরব-পাগবের মধ্যে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি, 
বিনাশ ও রক্তপাত বন্ধ করতে । কিন্তু কর্ণের পরামর্শে, ভীম্ম-দ্রোণ-ক্ুপাচার্য, 
ধ্তরা্, এমনকি জননী গান্ধারীর নির্দেশ "অমান্য করে ছুর্যোধন কুষ্খকে 
বন্ধন করতে যান । কুষ্ তাঁকে বলেন £ 

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে, 

আমি বহু মুক্তিরপ-_জগতের বন্ধন 

ভিতরে । আমি অণু 

বন্ধন আমারে কতু খু'জিয়া না পায়, 

আমি মহতৎ-বসে আছি বন্ধন সীমায় । 
কৌরব সভায় সকলে তার বিশ্বরূপ দর্শনে অভিভূত হন। ছুর্যোধন গান্ধারীকে 
এই কুহককে মায়াজাল রূপে বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ “তোমাদের অন্ধ ক'রে 
চ'লে গেছে শঠ-শিরোৌমণি । কর্ণশ একে মোহিনী মায়ারূপে বর্ণনা করলেও 
অন্তরে তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিধাতা সাঙ্গী দিলেও তিনি কুষ্ণকে মানব 
বলবেন। কিন্তু ঃ 

মুক্তকণ্ঠে বলি আমি-_-অপূর্বর মানব ! 

ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 

সথষ্টি হতে আজিও পর্যান্ত এমনটি 

আসে নাই আর-_এই পূর্ণ মানবত]। 
জয়দ্রথ বধকালে, ঘটোতকচ বধ ও অধ্ুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধকাঁলে কষ্ট তাঁর 
ব্রশীশক্তির পরিচয় দেন! বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় অলৌকিক দটনাসমূছকে 
কল্পিত উপন্যাসের ঘটনাবলীর স্তায় অলীক মনে করলেও, ক্ষীরোদপ্রসাদ 


ভূমিক! ৫ 


কৃষ্ণ-চরিত্রের ছুটি দিক গ্রহণ করেছেন । মহাভারতের দ্বিতীয় স্থরের কবিও 
এই ছুটি দ্বিক প্রদর্শন করেছেন । এ ছুটি দিক হলো, রুষ্ণের এশীশক্তির 
বাবহার ও তার চতুর রা্রনীতি | দ্বিতীয় পিকের প্রমীণ হলো কর্ণগৃছে গিয়ে 
কুষ্ণকতৃক উর জন্মর্হস্ বর্ণনা ও পাঞবপক্ষে যোগদানের সনির্বন্ধ আহ্বান ও 
শিখণ্তীকে সম্মুখে রেখে ভী্ম-বধ। কৃঞ্চের অলৌকিক মাহাজ্সোর আর একটি 
দিক হলো বে, তার পরীমশে ঘুধিষ্টিরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে ও আম্ম-প্রশংসা 
করে অঞ্জনের পাপমুক্তি সাধন । কায়-বাক্যে-মনে সত্যের আশ্রয় না নিলে 
কর্ণবধ কদাপি সম্ভব হতো না। 


নাটকের নায়ক কৃঝ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আদর্শের কথা 
নাটকে বাখ্যাত হয়নি । তিনি নিক্ামক-নক্ষত্রের হ্যায় ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন, কিন্তু কোন্‌ পরিণতি তীর কামা বা উদ্দেশ তা আমরা জানতে পারি 
না। অগ্ুন তার প্রিয়সথা, দ্রীপদ" প্রিয়লখখী, তথাপি কুষ্চ-চরিত্রের মানবিক 
দিকসমৃহ পরিস্ফুট হয়নি । প্রীণীশক্তির প্রতীক বলে তাঁর মধ) কোন দ্বিধা- 
দ্বন্দ নেই ! 


কর্ণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র । কুঞ্জের পরে টার স্থান। নানাগুণে তার 
চরিত্র অলঙ্কত | কুষ্ দ্রৌপদীকে বলেছেন £ 


তার তুল্য 
ধ্দ্বর আসেনি ধরায়। শুধু তাই 
কেন, শুধু ধন্দ্ধর কেন সী, কর্ণ 
হ্মনিষ্ট, সত্যবাদী, তপন্থী-প্রধান, 
শাক্রর(ও) উপরে দয়াবান। 


তার তুল্য দানবীরও পৃথিবীতে আনেনি । যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হলে দেব সবিত] 
তাকে দেবরাজের ভিক্ষার্থীরপে উপস্থিত হবার কথা জ্ঞানিয়ে তাকে সহজাত 
কবচ-কুগুল দিতে নিষেধ কবেন। 


৫৬ নর-নারায়ণ 


যতদিন এ ছুটি তোমার 
ববে, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ না পারিবে 
(তামারে করিতে পরাজিত | 
গাণ্ডীবীর পশ্চাতে দেবরাজ দাড়ালেও তকে পবাত-ভ হতে হবে। ন্ঠার গৃতার 
পূর্বে কৃষ্ণ বলেছেন : 


পথ্ববীর দন্ত দেখে ঝরিতেছে 
আখি। আজি দাভাকর্ণ চলে যায় নিংস্ব 
ক'রে ভারে। 
সবিভার নিষেধ বাণী শুনে কর্ণ বলেছিলেন যে, ব্রতভঙ্গে সতের আশ্রয়- 
চত হয়ে ভিনি বাচতে চান না। 
কর্ণ-জীবনে ছুটি দিক লক্গণীয়। পুরুষকারেন জীবন্ত বিগ্রহ নি, কিন্ত 
তার জীবন নিয়তি-তাড়িত। পদে পদে নিয়তি তার সঙ্কল্প ও আভিপ্র'য়কে 
বার্থ কবেছে। গ্রীক নাটকে, বিশেষতঃ রাজ! অয়দ্িপাউসে ও হিগ্লোলিটাসে 
নিয়তিব প্রভাব অনাঁতক্রমণীয়রূপে পরিস্মুট হযেছে ।১ দ্বিতীয় দিকটি হলো 
যে, কুচ দেহধারী নারায়ণ কিনা এ-সম্পর্কে হার গ্রভীর সংশয় । এই ছুটি 
নাটকে মিলে-মিশে গিয়েছে । 
কর্ণ কর্তৃক শব্দভেদী বাণের ভুল প্রয়োগ হেতু তাপসের হোমধেন্গ নিহত 
হলে ন্তিনি তাকে আউশাপ দেন।নিষটিত-প্রেরিত কর্ম সদ্ব শিক্ষী আজ »ব 
করিল নিক্ষল” ! প্রতিছন্দ্ীর সঙ্গে দৈরথ-সমরে ভার রথচক্ত পরথথবী গ্রাস 
করবে ও ত্বীক্ষ বাণে তীর মৃত্তা হবে । জাগস আরও জানালেন যে, 'াঁর 
প্রত্িদন্্বীকে নারায়ণ দেহরল্ীৰপে রক্ষা করে চলেছেন । ঘিতীয় 
অভিশাপ হলো! গুরু পবগওগামের | বুদ্ধকাজে সঙ্কট সুহর্তে তিনি গুগ্াাস্ত্ে 
১। অধ্যাপক নিকল তাঁর ১6 116০৯ ০৫ 07458 গ্রন্থে লিখেছেন দিত 802৪৩ 


800৮6 16 586 111৩ 91 চিএ 2060 টাকিতন 2 002] 581৮ চপুঃ ৯৯) 
শেক্সপণয়রের অনেক নাটকে নিপাত প্রভাব সবীকৃত হয়েছে । 


ভূমিক1 ৫৭ 


কথা বিশ্বত হবেন। তবে তিনি সৃতপুত্র হলে এই অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ কববে 
না। কর্ণের ধারণা হলো “সত্য-_সত্য- বথাব্র্গ স্থতপুত্ত আমি । পদ্মাবতীর 


নিকটে তিনি কিন্ত সংশয়ের স্বরে বলেছেন £ 
হই যদি রাধার নন্দন, 


অধিরণ যদি মোর পিশা, গুনে রাখো 

নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব 

রণে নর-নারায়ণে । 
শিয়তির কার্য পরেও প্রমাণিত হয়েছে । কুঞ্ তার গৃজে এসে ঠার জন্ম রহস্তের 
কথা জাঁনান। এটি তার জীবনে এক বিরাট আঘাত । কৃষ্ণের পাগ্ডব পক্ষে 
যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি প্রশ্যাখ্যান করেন ও মুত্যুূপা মাঁত। কুন্ধীকে প্রণাম 
জানান। নিয়তির নিঠুর কার্ধ কর্ণের জন্মরহস্তের মাধামে প্রকাশি 5 হয়েছে। 
এহ রন্ধপথে শিয়তি তার জীবনে প্রবেশ করেছে । অথচ "ভার স্বরুত কোন 
কুটি নেই, বিচারবুদ্ধি৪ আচ্ছন্ন হয়নি । 

ইন্ত্র কর্তৃক কর্ণের সহজাত কবচ-কুগুল ভিক্ষা ঘটোত্কচের প্রতি একদ্র 
বাণের ব্যবহার, অদ্ুনের প্রতি বাস্থু কীপ্রদন্তা শক্তির হাত থেকে তাকে রক্ষা 
করবার জন্ত কুষ্ঃ কর্তৃক কপিধবজকে ভুলে প্রোথিত করা--এই সকল ঘটন। 
নিয়তির ভূমিক পরিস্বুট কবেছে। 
নারায়ণ কদাপি মন্তম্তদেভধারী হতে পারেন কিনা এই ছিল কর্ণের সংশয় । 

এই করণে ভিনি তাপন ও ভীম্ষের কথাকে শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেছেন । 
তবে নানা ঘটনায় "টান অবিশ্বাস শিথিল হয়েছে । শথাপি নিিনি ধনঞয়-বাস্- 
দেবকে অরদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি দান করেছেন। কিন্তু কোরব সভায় রুষ্জের 
বিশ্ববপ প্রদর্শন, জয়রথ বধকালে হ্ুর্ধকে আচ্ছাদন করা ও যুদ্ধকালে 
কপিধবজকে ভূভলে প্রোথিত করে অগ্ঠুনের প্রতণরল্গণ, ভার মনেব মকল সংশয় 
দূরীভূত করেছে । মার ভীকে মানব ধলা চলে না। মুত্র প্রাক্কালে কর্ণ 'ঠার 
প্রাণ-বুদ্ধি-্ধর্ম, তার সকল কাধ, স্মরণ-মনন ও বাকা হার সমগ্র জীবন রুঞ্চকে 
সমর্পণ করেছেন । কুন বলেছেন £ 


৫৮ লর-নারায়ণ 


হে চির-গোপন ! 

অন্তরে তোমারে গেয়ে আজি পরিপূর্ণ__ 

পরিপূর্ণ আমি । 
কর্ণ-চরিত্রের ছন্দ, সংশয় ও পৌরুষের পরাঁভব তীর চরিত্রকে আমাদের নিকটে 
হাদয়গ্রাহী করে তুলেছে । 
কাব্যনাট্যক্ূপে “নর-নারায়ণ' 

প্রাচীন কালে গ্রাস দেশে দেবতা ডায়োনিসিউসের মন্দিরে উত্সব হতো । 

ছাগ বলিদানকে কেন্দ্র করে নৃত্যের ও গীতের একটি বড় ভূমিক! ছিল। এই 
ডায়াখাম্ব থেকে ট্রাঙ্জেডি নাটক স্থষ্ট হয়। পরবর্তী কালে কোরাসের সঙ্গীত 
বাতীত, নাটকের সংলাপে গীতি-কবিতার স্ুর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । সকল 
ঘটন। উদ্ঘাটিত হবার পরে রাজ! অয়েদিপাউস মর্মান্তিক বেদনায় বলে 
উঠেছেন £ 

0 4811 10601612,016 11650208016 10151) 

17911095170 19 ! 
(0198 01120 170 211 020 1216 2%/2-) ! 
0800 82811) 

[1091 01010105 10211), 

01016 1] 0106 0951) 200 11) (16 50015 ৫9110 106111019 . 
সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় রাণী ইওকাস্তে আত্মহত্যা করেছেন এবং অয়েদিপাঁউস 
নিজেকে অন্ধ করেছেন । যে মর্মান্তিক বেদন] ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যে 
আছে লিরিকের সুর, ধার প্রকাশ ঘটেছে কাব্য ভাষায়। প্রাত্যহিক জীবনের 
ভাষা! হলো গগ্, সেই গছ্ে এমন হাহাকার মর্মম্পশী পরিণাম লাভ করতে 
পারতো না। শেকস্পীয়রও তার ট্রাজেডি নাটকে ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক ভার্সে 
এই জাতীয় সঙ্গীতের সুর বান্তড করেছেন। নাটকের কাবাসংলাঁপ তাই 
সঙ্গীতের নিকটে খণী। 


ভূমিকা ৫৯ 


ট্রাজেডি ঘেহেতু মানব-জীবনের গভীর রহস্য ও রূপের পরিচয় দেয়, সেখানে 
সংলাপ স্থরাশ্রিত না হলে, চিত্র ধ্বনিময় নাহয়ে উঠলে সেই রূপ ও রহস্যকে 
ঘথোচিতভাবে প্রকাশ করা যায় না। অয়েদিপাউমের হৃদয়মন্নকারী 
আলোড়ন যেমন কাবা সংলাপের মাধামে ব্যক্ত হতে পেরেছে, হামলেটের মৃত্যুর 
প্রাক্কালে উচ্চারিত গভীর বেদনাও কাবা-সংলাপের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 
তিনি হোরাসিওকে বলেছেন : 

10108 01050 6৮০1: 19010 770 10. 1109 10621, 
45050000160 টি0]0) 61101 2. 17110, 
4104 117 01075178151) 011 079৬ 00 01620 1 09110, 
০0০11 100% ১1019, 

এখানে ধুক্ত হয়েছে সঙ্গীতের ধ্বনি ও ভাষার চিত্ররীতি। সমালোচক এইচ, 
ডাবলু. গারডের মতে [050 ৪16 ৬০015101906, 10091 101, ০০ 10) 
111910,+১ 

নাটকে কাব্য-সংলাপের বাবহার সম্পর্কে অধ্যাপক আবারক্রস্থি বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন ।২ ট্রাজেডি নাটকে চরিত্রসমূহের পরিকল্পনা উচ্চন্তরের 
তাদেরও আবেগ ও মানসিক আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চিত্রধবনিমস্ 
সংলাপ ব্যবহার করা হয়। সেখানে গগ্ঠ ভাষ৷ নিতান্ত আড়ষ্ট বলে মনে হয় । 
আমাদের প্রতিদিনের ভাবায় থাকে অম্পষ্ট ইঙ্গিত, গ্রাম্য রূপ ও অনুভূতির 
অনুপস্থিতি । এই ভাষার সহায়তায় কোন দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা, অর্থবহ ইঙ্গিত বা 
চরিত্রোপযোগী ভাষার রূপ স্থ্টি করা যায় না। কিন্তু কাব্য-সংলাপে বাচ্য ব1 
বিষয় এবং ভাষা ও অলশঙ্কার এক প্রধত্রে সিদ্ধ হয়ে থাকে । ধ্বন্তালোকে” 


আনন্দবধন বলেছেন £ 


১ 106 69065510006 ১০60৩. 20 0676979 চ0081151 00161081885889৩. 


151 96115. 
ই) €0000190. 0£0০০0১ 10 [01817708, 09 


০ নর-নারায়ণ 


রসাক্ষিপ্ততয়! যস্ত বদ্ধ: শকাক্রিয়ে! ভবেৎ। 

অপৃথগ, যত্ত্ নিবর্তাঃ সোহলংকারো ধবনৌ মত: ॥ 
প্রতিভাবান কবির হৃদয় থেকে তারা বিনা প্রয়াসে নির্গত হয়। শ্রেঠ কাবোর 
ভাষা ও অলঙ্কার বাচ্য থেকে পৃথক নয়, তারা বাচোর অঙ্গ । রসের 'উচিত্য 
অনুযায়ী অলঙ্কার জণ্ম নেয়। এই রূপ হয়ে ওঠে রসানুকুল। 

ম্যাকবেথ নাটকে রাজা ডানকানকে তন) করবার পরে ম্যাকবেথের মন 

অঙুশোচনায় পূর্ণ হয়। তিনি তার রক্তরঞ্জিত হন্ত-দয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা 
করতে লাগলেন যে, এই রক্তের চিহ্ন সমুদ্রজ্জলের দার৷ ধৌত করলেও বাবে না। 
কিন্তু তার মনের গভীর আলোডুনকে গদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত করা বায় ন1। 
স্বভাবত সেখানে অলংরুত কাব্য ভাষা ম্যাকবেখের মশোভাবকে পরিস্ুট 
করতে সহায়তা করেছে। ম্যাকবেখ বলেছেন-__ 


০, 0115 [09 1)81)0 111 18010] 
1106 1710101000171905 5685 11081079011, 
141910105 (100 1661) 0916 760. 


কিন্তু এর উত্তরে লেডি মাকবেখ গ্যপর্ষী ভাষায় তীর স্বামীর ভীন্তি 
অপনোদন করবার জন্য বলেছেনশ-- 

£& 110015৮১206] 019215 09 01 11)19 0০9৫ ; 

17৩৬ 685৮ 15 16 10011. 


ঈতরাং কাবা সংলাপে টরিত্রের রূপ সম্যকরূপে শ্রকাঁশিত হয়, ভাই এই 
সংশাপকে বলা চলে--“০01706182] 7০807”. অথাৎ এই সংল'প 
চরিত্রের ৰপকে উদ্ভাসিত করে তোলে। নাটা-সংলাপের কাধ দ্বিবিধ। 
একটি হলো তা চরিত্রকে পরিস্ফুট করে এবং "অপরটি হলো নাট্য 
গতিকে ত্বরাপ্বিত করে দেঁয়। নাটকের উদ্দেশ্য হলো যে, তা আমাদের 
আত্ম সাক্ষাৎকারের স্বযোগ দেয়। আমরা ট্রাজেডি নাটক পড়ে নৃতন 
করে নিজেদের উপলব্ধি করবার স্থযোগ পাই । আমাদের বাম্তবজীবন 
এই কার্ষে সহায়তা করে ন1; কিন্তু নাটক আমাদের অন্তর-ম্বরূপের 


ভূমিকা ৬১ 


সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়। এই অর্থে গগ্য-সংলাঁপ জীবনের গভীরে 
প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র কাবো সংলাপের মাধ্যমে মানব-জীবনের 
স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে থাকে । একদা কাবা-সংলাপ রচিত হতো চরণাস্তিক 
মিলনের ছন্দে; কিন্তু তা বথেষ্ট কার্ধকরী বিবেচিত না হওয়ায়,_-অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের সহায়তা গ্রহণ কর! হয়, এই ছন্দে শেক্সপীয়র তার নাটকের কাব্য-সংলাপ 
রচনা করেন । ১ 5.1211097-এর মতে কাব্যে সংলাপ বেমন অলংকৃত হতে 
পারে, তেমনি আবার তাকে গ্রাত/ঠিক-জীবনের সঙ্গে সমম্বিত কর! যায়। 
শেক্সপীয়রে এই রীতি দেখা যায়। 
ক্ষীরোদ্প্রসাদ উর “নর-নারায়ণ” নাটক কাবা-সংলাপে ব্চনা করেছেন । 
তিনি বাবভাব করেছেন মমিত্রাঙ্গর ছন্দ, তব চরণেব মাত্র! সংখ্যা হলো চোদ্দ 
যেখানে গৃভীন "আবেগ ৪ অন্তরের আলোড়ন প্রকাশিত হয়েছে, ভাষা তথায়, 
অলংকরুত, চিত্রধবনিময় । কিন্ত মন্ত্র তার ভাষা নিরাভরণরূপে অবতরণ করেছে 
প্রাতাহিক কথোপাকথনেন স্তরে । 
কণকে অভিশীপদানে উদ্যত পরশুরামের মনেও ছিধা পরিদৃষ্ট হয়। এই 

দ্বিধা তার অন্তরে স্বষ্টি করেছে মালোড়ন। কর্ণকে তিনি বলেছেন £ 

সহজাত কবচ-কুণগুল, 

বিমল আদিত্য-জ্যোতি-মুখে, 

নয়নে গায়ত্রী-দীপ্বি, বুদ্ধির জননী-__ 

দেবতার আকাজ্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ 

গেছে ধ'রে জীবন প্রারস্ত পথে-- 
সব্ব ভাগ্য দিলি বিসজ্জন ! 


আবার, তার বক্তব্য সাধারণ স্তরে উপনীত হয়েছে । 


করুণাকরুণ!? এই দেখ হতভাগ্য, 
ক্ষীণ কঠোরজ। ম্মাবরণে কত অস্ত 


নর-নারায়ণ 


রেখেছি সঞ্চিত। সৃতপুত্র ! হৃতপুত্র 
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণ! "আমার? 


২ 


কর্ণ-পঞ্মাবতীর কথোপকথন থেকেও ভাষার সাধারণ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া 


যায়। 
পল্মা_-কৌরব ম'রেছে বহুদিন । 
কর্ণ__জানি_জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে 
রজঃস্বল1 দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্ছনা । 
পদ্মা--সেদিন মরেছে ভীম্ম, সেদিন মরেছে ড্রোণ। 
কর্ণ_জানি-_জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি । 


পন্মা-_জানিয়া করিবে রণ? 
কর্ণ-__বড় প্রলোভন । প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়। 


অথবা পরাভূত সচ্দেবের প্রতি কর্ণের উক্তি £ 
যাও ভাই, শীঘ্র যাও-_ 
তুলে লও ধর্থরাঙ্গে নিজ-রথে। ভগ্ররথ, 
নিরস্ত্র তোমার জোট । যদি দেখে রাজ! 
দুর্য্যোধন, তখনি করিবে বন্দী--যাও ! 
রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে ক'রেছ 
আয়োজন, সমস্তই পণ্ড হবে । 
অলঙ্কৃত কাবাভাষার প্রয়োগ নাটকে দ্রৌপদী, কর্ণ ও কৃষ্ণের মুখে পাওয়া যায়। 
সন্ধি স্তাপনের জন্য কুঝ সহদেব ব্যতীত অন্য পাগ্ডব ভ্রা'তাগণের সম্মতি নিয়ে 
সাত্রার প্রাক্কালে দ্রৌপদী তাকে বলেছেন : 
যে অশ্রু ছে কমললোচন,_প্রবাহিয়! 
ধারায় ধান্সায়, ধরিয়। বসন মুগ্তি 
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার-_- 


ভূমিকা! ৬৩ 


সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়) 
কে তুলাল 'আন্রি মোর? 
অথবা দ্রৌপদীর উক্তি যেখানে বৌদ্ররাগ বিকীর্ণ করেছে £ 
অগ্রিশিখা শিরে যদি 


জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি 

কোন্‌ দীপশিখ মুখে বাড়াইব কর? 

'আমিযাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর? 

ঘুমালি কি অভিমন্য? 
কুষ্ণ কর্ণকে স্টার জন্মের পরিচয়দানের পরে তাকে পাগুবপক্ষে যোগদানের 
ন্বন্য অনুরোধ করলেন । কিন্তু কর্ণ সে প্রস্তাব গ্রহণ না করায়, কৃষ্ণ তকে 
বলেন 'পৃথথীর সংহার দশা এনো। না কৌস্তেয়? | অভিমান-ক্ষুক কণ উত্তর 
দিলেন : 

নিষ্টুর জননী-ত্যক্ত, সগ্যোক্গাত শিশু, 

অজ্ঞানে অবস্থা বুঝে ভূমিতে পড়িয়া 

যে সময় তারস্বরে করিল ক্রন্দন, 

বিদীর্ণ হইয়! পৃথশী-_সীতাঁরে যেমন__ 

কেন তারে সে সময় লুকালে! না কোলে? 


কর্ণ কুস্তীপুত্র অথচ অজ্জুনের সঙ্গে তীর প্রতিদ্বন্দিতাঁ। তিনি তার অন্তরের 
গভীর আলোড়নের কথা কৃষ্ণকে জ্ঞাপন করেছেন। ভাষা হয়ে উঠেছে গতীর 
অন্নভূতিপ্রবণ, লিরিকের প্রগাঢ়তায় পশ্বর্যসম্পন্ন । 

মন্ধ চায় পরাজয়, সত চায় জয়, 

মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ুরতা। বাসুদেব ! 

মন্দ-ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অগ্তলিতে ধরি”, 

শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা ! 
সুতার পূর্বে কর্ণ তাঁর জীবনরহস্ত ও ছৈরথ-সমরে পরাতবের কারণ ভীষকে 


৬৪ নর-নারায়ণ 


বলেছেন । মুঠাপপা জননীর আবিতাবে তিনি অমরত্ব দান করেছেন, অশ্তিত্থ 
প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ও “অন্তরে বিস্বৃতি ঢেলেছি ভারে ভার,» । জননী পরিভ্তান্ত 
শিশু অন্ত এক অনন্ত বাৎসল্য ভরা জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু 
প্রতিদ্ন্দারূপে তাকে অন্জ সহোদরের বিরুদ্ধে দাড়াতে হলো । কর্ণের এই 
দ্ীঘ সংলাপ আস্তরিকতায় পূর্ণ ও আবেগে দীপ্ত । কর্ণ তার পরাঞ্জয়ের কারণ 
ব]াখা। করে বলেছেন £ 

জল্ম-_জন্ম--একমান্ রঙ্ধপথ ছিল 

ওইখানে ! 
মৃতাুও তার জন্মের স্বৃতি মুছে ফেলতে পারেনি, তাই তার জীবনে "ব্যঙ্গ করে 
বিরাট শুন্ত তা? 

ভাষা বাবহারে ক্রটি-বিচ্যতি চোঁখে পড়ে । কোথাও ঘটেছে অধথার্থ 

উপম"র বাবন্ার বা অপপ্রয়োগ, কোথাও ছুঃসাহসিক সমাসের প্রচ্ন। 
কর্ণ কৌরব সভায় ভীম্ম প্রভৃতির আক্রমণে দুর্ধোধনকে সম্বোধন করে 
বলেছেন £ 

আজিও পর্যন্থ করেছি কি কোনদিন 

মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ঠ তোমার ? 
অস্প্ঠত1 হেতু ভাঁষ! কোন বাঞ্জনা স্থষ্টি করেনি । কৌরধ সভায় গমনোগ্ত 
কৃষ্ণকে দ্রৌপদী 'ঠার দুঃসহ বেদনার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন থে, তিনি নিত্য 
সহা করে চলেছেন £ 

অগ্রিজিহব সহস্ম ফণার 
ব্জন্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ 
মৃত্যুর নিশ্বাসে। 

এখানে উপমার ভাষ1 কষ্টকন্সিত ও অতিরঞ্জিত | অন্াত্র, জননী গান্ধারী 
দুর্যোধনের সংকল্পকে বাঁধা দিয়েছেন । ছুর্যোধনের সংকল্প হল পশঠত্রেষ্ঠে করিব, 
বন্ধন” | গান্ধারী বলেছেন-- 


ভামিকা ৬৫ 


অহঙ্কার-পরবশ, মধ্যাদা-ঘাতক ! 

পারিবি না_ কেশবে বাধিতে পারিবি না 1” 
এখানে সমাসের প্রয়োগ সচেষ্ট ও কৃত্রিম বলে মনে হয়। পঞ্চপাণ্ডব পিতামহ 
ভীম্মের অসীম শ্েছের পাত্র । তথাপি তিনি যখন সৈন্যের ভার গ্রহণ করেছেন 
তথন বুদ্ধ করতে আর কার্পণ্য করবেন না। তিনি বলেছেন__ 

হক প্রিয়, প্রিয় হতে প্রিয়, 

অসীম প্র্িয়তা-সেব্য সে পঞ্চপাগ্ডব । 
এখানে “অসীম প্রিয়তা-সেব” কথাটির কোন গুড় অর্থ প্রকাঁশ করেনি। 
মনে হয়, যে ভাষা প্রয়োগের মৌলিক প্রয়াস তাকে আকৃষ্ট করেছে । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে মৃত্তাশব্যায় শায়িত কর্ণের নিকটে কৃষ্ণ ও ভীম দণ্ডায়মান । নকুল 
এসে জননী কুস্তীর মুঙ্থার কথা ভীমের নিকটে জ্ঞাপন করলেন। তিনি 
বলেছেন-_- 

জীবনের 
সঙ্গে গাথিয়া মরণ জেগেছে জননী । 


এই ভাষা প্রয়োগ নিতান্ত অন্বাভাবিক ও অলঙ্কৃত বলে মনে হয়। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম কর্ণের নিকটে পরাভূত হন। কর্ণ ভীমের অবস্থা বর্ণন! 
করে বলেন-_ 
দূর-ক্ষিপ্ত গদাঁ_ 

মগ্র-আীথি আলেখ্য-নিশ্চল - সব্ব শিক্তি 

রুদ্ধ দেব-গৃহে অন্তিত্ব-প্রকাশ-শক্তি 

ছিল মাত্র মুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের পথে । 
এখানেও ভাষা কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এই জাতীয় আলংকারিক 
ভাষা! প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকে না। তবে মূত্র প্রাক্কালে কর্ণ তার 
অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে সেই ভাষা 
অলঙ্কার সমৃদ্ধ হতে পাবরে। কিন্তু তাকেও ওচিত্যের সীম] মেনে চলতে 


৫ 
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হবে। ওচিত্যের বড় কথ। হল বে, বর্ণনা! এমন যেন না হয় ঘা পাঠকমনে 
বিশ্বাস বা! কাবা সংস্কারকে আঘাত করে। আরিস্টটল বলেছেন যে, ভাষাকে 
প্রাতাহিকতার জড়তা থেকে মুক্তি দিতে গেলে “4১ ০910210) ৪৫101য6016 
01 11)6 99100111291 1011775 15 17609695897 | ভাষা ব্যবহারেও ওচিত্যের 
ধর্ম বিস্বৃত হওয়া চলে না । 

কাবোর আধারে যে নাটক রচিত হয় তাই হলো কাব্যনাট্য । এখানে 
নাটাগুণ প্রধান, তাঁর প্রাধান্য ও ব্বীকৃত। কিন্ত সে প্রকাশের জন্য কাবোর 
আশ্রয় নির্বাচন করে । তথাপি কাবোর মাধুর্য বা প্রসাঁদগুণ বা তার চিত্ররীতি 
নাটাধ্মকে অতিক্রম করতে পারবে না। যেখানে এই অতিক্রমের প্রয়াস 
দেখা যায় লেখানে সে নাটাধর্ম-বিরোধী গীতিকাব্যের জলাজমি রচন1 করে। 
নাটাকাবে। কাবোর প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে হয়। নাটকের ভাব বা গুণ কাব্োর 
মাধামে ব্ক্ত হয়ে থাকে । 


চরিত্র-চিত্র 


কৃষ্ণ-_বন্কিমচন্দ্র মহাভারতে তিনটি স্ুম্পষ্ট স্তর লক্ষ) করেছেন। প্রথম 
ছুটি স্তরের রচনায় কাব্যগুণাবলীর গ্রাকাশ ঘটেছে । দ্বিহীয় স্তরের কবি কৃ্ণ- 
চরিত্রের ছুটি দিক পরিস্বুট করতে চেয়েছেন, এক, তার কূটকৌশল ও 
রাজনৈতিক চতুরতা এবং ছুই, তার এ্রশীশক্তি ! তিনি ধরাতলে দেহধারী 
নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন বটে, কিন্ত প্রয়োজন হলে তিনি তার এঁশী- 
শক্তির বাবহার করে থাকেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র কৃষ্ণের দেবমহিম। 
ব্যাখা। করেছেন । 

বনমধো তাপস কর্ণকে বলেছেন, যে ধন্তুধ রকে তিনি পরাভূত করতে চান 
ও সেই উদ্দেশ্তে বিচিত্র বিদ্যাশিক্ষ! করেছেন ঃ 


ভূমিক! ৬৭ 


মনে লয়, সর্বদা সর্বথা সঙ্গে তার__ 

রক্ষিবূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ। 
কিন্তু নারায়ণ নরদেহধারী এই কথা কর্ণের নিকটে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল, 
কারণ ধিনি সর্ধত্রগ, কৃটস্থ অচল, সেই ব্রহ্ম ধিনি অনন্ত ভূবন আচ্ছাদিত করে 
আছেন তিনি মানবদেহে প্রকাশিত একথা কর্ণের কাছে প্রগল্ভ উক্তি বলে 
মনে হয়। পুনর্বার কৌরব সভায় পিতামহ ভীম্ম বলেছেন,- 

ধনপ্জয়-বাস্ুদেব, মায়াতিমানব । 

পূর্ববদেহে দুই খষি নর-নারায়ণ। 

একমআত্মা-দিধাভৃত ভিন্ন ূপে। 
কিন্তু একথাও কর্ণের নিকট প্রলাপ বাকোর অতিরিক্ত কিছু নয। তবে 
কর্-মহিষী পদ্মাবতী দেহধারী নারাক্ষণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। অঅঞুনের 
সঙ্গে কর্ণ প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হবেন একথা শুনে পল্মাবতী বলেছেন যে, 
ধনঞ্জয়ের পশ্চাতে আছেন ছুষ্টধ্বংসকারী জনাদন। কর্ণ বলেন যে তিনি 
বিভৃপে- কর্ণের পশ্চাতেও থাকতে পারেন কিন্তু অভুনের ক্ষেত্রে তিনি ন-র 
দেহধারী নারায়ণ। কণ কৃষ্ণের এীণীশক্তিকে বিশ্বাস না করলেও কৃষ্ণাজজুনকে 
আস্তরিক শ্রদ্ধা-বিঞ্জড়িত প্রীতি প্রদর্শন করেন। ক্ুঞ্চ এসেছেন সন্ধির শেষ 
প্রয়াস নিয়ে কৌরব সভায় । কর্ণ ছূর্যোধনকে অন্ররোধ করলেন রুক্ককে বন্ধন 
করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে । তিনি যে নারায়ণ এই পরীক্ষা তিনি করতে 
চাঁন। ছুর্মোধন কুষ্ণকে বন্ধনের আদেশ দিলে রুষ্ণ বললেন £ 

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে, 

আমি বহু-দুক্তিরপ--জগতের বন্ধন 

ভিতরে । আমি অণু 

বন্ধন আমাকে কতু খু'জিয়া না পায়, 

আমি মহ বসে আছি বন্ধন সীমায় । 
কুষ্ তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করলে কৌরব সন্ায় সকলে অভিভূত হয়ে 
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পড়েন। কৃষ্ণের 'আনীর্বাদে ধৃতরাষইী তার "অধাত্ম দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ 
করলেন | 
পল্মাবতীর নিকটে কর্ণ জয়দ্রথের নিধন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 
অঞ্জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, স্্ধাস্তের পূর্বে তাকে নিধন করতে না পারলে 
তিনি অখ্বিতে আত্মাহুতি দেবেন। সুর্য অন্তাচলে গেল। জয়দ্রথ বেমনি' 
কুণ্ডের সমীপব্ী হলেন হৃর্য পুনঃপ্রকাশিত হল। অভ্ুন তাকে বধ করলেন। 
কর্ণ বলেছেন হয় উদ্কার প্রবাহ রবিরশ্মির আগমন রুদ্ধ করেছিল অথবা 
অস্তকাপে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল, “কিন্তু অনেকেই বলে, হ্র্ষে; ঢেকেছিল 
স্ুনশন” | পঞ্মাবতী বিশ্বাস করেন যে, স্ুদর্শনচক্র র্যকে আচ্ছাদিত করেছিল। 
কণ কখনও তার ঈশ্বরত্ে বিশ্বাস না করলেও বলেছেন ঃ 
অপূর্ব মানব ! 
ধরণীতে বিধাতার সব্ব শ্রেষ্ঠ দান। 
সুষ্টি হতে আজিও পর্যন্ত এমনটি 
আসে নাই আর _এই পূর্ণ মানবতা । 
কর্ণ পদ্মাবহীকে আরও বলেছেন যে, শখ্যা ত্যাগ করে নখন তিনি ইষ্টরের 
স্মরণ করতে যান তখন নবীন-নীরদ-শ্যামমূত্তি তার নিকটে এসে দীড়ায় | 
তখন ইষ্ট এবং বাসব প্রদত্ত একদ্ব অস্ত্রের কথা তিনি বিস্বৃত হন। কৃষ্ণ যদি 
এ্রশীশক্তির অধিকারীও হন তথাপি তিনি তার সথাঁর মৃত্যু রোধ করতে 
পারবেন না। 
কর্ণ ও অঞুনের দ্বৈরথ সমরে কর্ণ পরাভূত ও নিহত হন। কর্ণ অঞ্ুনকে 
লক্ষ্য করে বাস্তুকী প্রদত্ত শক্তি ব্যবছার করেন । এর স্পর্শে “দেবেন্দ্র লুটাতো 
ভূমি তলে, বাধুরম্পর্শে মরিত মানব”। কিন্তু রুষ্ণ 'অজ্ুনের কাপধ্বজকে 
ভূতলে প্রোথিত করেন। তার ফলে পূর্বোক্ত শক্তি “ফিরে এলে। শুদ্ধ মাও 
কিরীটির কিরীট ক'টিয়”। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃষ্ণের প্রশিশক্তি বাবহ্ারের কথা৷ মহাভারত অনুসরণে 
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ব্যাখ্যা করেছেন। এটি পৌরাণিক নাটকের উপযোগী হয়ে উঠেছে, 
কেননা দৈবশক্ভির "আবির্ভাব ও ব্যবহার মানবজীবনের ঘটনাবলশীর হ্যায় 
কার্কারণ হ্ত্রে বাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এর ফলে নাটকের মানবিক 
গুণের অভাব ঘটে এবং অতি অলৌকিক ঘটনাবলী পাঠকের মনকে অভিভূত 
করলেও তদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না। 


নাট্যক'র কুঞ্চ-চরিত্রের রাজনীতিজ্ঞতার দ্রিকটি পরিস্বুট করেছেন। 

দৌতাকাঁধ বিফল হবার পরে ক্রষ্ণ কর্ণগৃহে এসে তার জন্মরহস্তের কথা ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি বলেন যে, তাকে গ্রহণ করবার জন্ত অন্ততপ্তা জননী 
প্রলীক্ষারতা। তিনি এসে জোষ্ঠ পাগুবপে ধর্মানমোদিত সিংহাসন গ্রহণ 
করতে পারবেন। ধুধিষ্টির হবেন যুবরাজ, ভীমসেন তার মস্থকে শ্বেতচ্ছত্র 
ধরবেন, ধনঞ্জয় হবেন তার রথের সারথি এবং মাদ্রী সুতঘ্বয় হবেন তার অন্রচর। 
দিবসের ষষ্ঠভাগে দ্রৌপদী এসে তাঁর "অর্চনা করবেন। নাটকে রুষ্খের 
রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় থাকলেও ত্যাগীশ্রেষ্ঠ কর্ণের প্রতি কৃঞ্চের গভীর শ্রদ্ধা 
প্রকাশ পেয়েছে । তিনি বললেন-_ 

হে আধা, প্রণতি করি বলি আপনারে, 

আজি হ'তে দান বাক্য 

চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে । 

দ্রৌপন্শর নিকটে কৃষ্ণ বলেছেন যে, কর্ণ অন্নের বাণে নিহত ভবেন যদ্দি 

কায়-বাক্য-মনে তিনি সত্যের আশ্রয় নেন। কিন্ধ কণামান্র মিথ্া। থাকলে 
গাণ্তীবের শরপ্রহারে কর্ণের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ রুষ্চ- 
চরিত্রের মানবিক দ্িক পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তাই কর্ণ প্রসঙ্গে ঠার 
গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত ছয়েছে। অর্জন কুষ্ণের প্রিয়সথ। হলেও ক্তিনি বলেছেন 
যে, কর্ণের ন্যায় ধনুর্ধর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি । তিনি ত্রঙ্গনিষ্ঠ, সতাবাদী 
তপক্থী-প্রধান এবং শত্রর উপরেও দয়াবান। কর্ণ একদ্ব শক্তির অধিকারী । 
এর প্রহারে অমরেরও মৃত্যু হবে। কু তাই সুকৌশলে অন্ুনকে সরিয়ে 
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নিয়ে ঘটোতকচকে কোৌরব সৈন্টের ধ্বংসে বাবহার করেছেন। এক নগণ্য 
বর্ধর রথীকে বধ করবার জন্য এই শক্তির অপপ্রয়োগ তাঁর যনকে ভারাক্রান্ত 
করেছে। ঘটোতকচের মৃত্রা সংবাদে কুষ্ণ রথের উপরে আনন্দে নৃতা] 
করেন। ঘটোত্কচের মৃতু অভ্ুনের জীবনকে নিরাপদ করে দিয়েছে । 
দ্রৌপদী কৌরব সভায় তার লাঞ্ছনার কাহিনী কৃষ্ণের নিকটে পুনর্বার 

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 

যে অশ্রু হে কমললোচন, _প্রবাহিয়' 

ধারায় ধারায়, ধরিয়] বসন মুস্তি 

সতাশ্কলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার-_ 

সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়, 

কে ভুলাল আজি মোরে? 


দ্রোপদীর অভিযোগ হল থে, কুষ্ কেন্‌ সন্ধির জন্ত দৌত্যক]র্যে চলেছেন । 
কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেছেন যে, বিধাহা দানব-মানবরুত সর্ব উপদ্রব সঙ্ক 
করতে পারেন, কিন্তু পারেন না 
-_ অনাথ ক্রন্দন, 

অনশনে জাতির-মরণ, 

আর পারে না পারে না-তকানযতে-- 

কাধ্যে, বাকো, কল্পনায় নারীর লাঞ্থন]। 

কর্ণ_মহাভারতে কর্ণ-চরিত্র অতি উজ্জ্লীাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তার 

চরিত্রে গুণাবলীও যেমন অসাধারণ ভ্রেটিও অনুরূপ পর্যায়ের । রামেন্দ্র- 
সুন্দর ত্রিবেদশি একদা মন্তৃব; করেছিলেন ষে, প্রাচীন মহাকাব্যে বা এপিকে 
আমরা প্রধান চরিত্রসমূহের মধো শিভীলরির পরিচয় পাই । শিভালরি হল 
বীরত্বের সঙ্গে বর্বরত'র সংমিশ্রগ। যে কর্ণ পাগুবগণকে বারণাবতে দগ্ধ 
করবার পরামর্শ ছুর্যোধনকে দিয়েছিলেন কিংবা কৌরব সভায় রজজংস্বলা 
দ্রোপদীর লাঞ্ছনায় জক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেপ, '্মভিমন্থ্া বধে সগুরথীর 
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একজন ছিলেন_-তিনিই আবার অসাধারণ দানবীর ও যোদ্ধা । ভিখারী 
ব্রাহ্মণরূপে দেবরাজ ইন্দ্র তার নিকটে সহঙ্বাত কবচ-কুগ্ুল প্রার্থনা করলে 
তিনি তা বিনা দ্বিধায় দান করেন। যদি এই কবচ-কুগুলের অধিকারী তিনি 
থাকেন তবে নর কেন তিনি দেবেরও অবধা। মুদ্ধক্ষেত্রেতিনি অপরাজেয় 
ধনুর্ধর । কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ভার পোরুষ ব্যর্থ হয়েছে । 


বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রে অসাধারণ মহব ও গুণাবলী প্রতাক্ষ করে বলেছেন 
«কর্ণ-চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর” । তীর এই মন্তব্য নিছক উচ্ছ্ামমার নয়, 
এক যোগ্য মহাঁবীরের যথার্থ মূল্যায়ন । কর্ণ দানবীর । নাটকে তীর মৃত্াশয্যায় 
কৃষ্ণ তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন ঘে, তিনি বীরত্বের 
অভিমানী কর্ণের মৃত্যুতে অশ্রু বর্ণ করতে আসেননি, 


পথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে 
আখি । আজি দাতাকর্ণ চলে যায় নিংস্য 
ক'রে তাবে। 
কষ এই নরোত্তমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন । দ্রোপন্দীকে 
তিনি বলেছেন যে, তার তুল্য ধনতর্ধর পৃথিবীতে 'আসেনি। শুধু তাই নয়, 
কর্ণ £ 
ব্রহ্গনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্থী -প্রধান, 
শত্রর(ও) উপরে দয়াবান । 
এই মহাবীর একমাত্র বধ্য অর্জুনের শরাঘাতে | কিন্তু :_ 
তাও বদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে, 
সতোর আশ্রয় করে। 
নাটকে পরিস্ফুট কর্ণ-চরিত্রের ছুটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
একটি হল তিনি নিয়তি-নিগৃহীত পুরুষ । পৌরুষের তিনি দীপ্ত বিগ্রহ | 
কিন্ক পদে পদ্দে সেই পোরুষ তার আচ্ছন্ন, খণ্ডিত ও বার্থ হয়েছে। 
অপ্রতিরোধ্য নিয়তির বিরুদ্ধে তিনি অসভায়। তার চিত্রের অপর একটি 
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দিক হল কৃষ্ণের এ্রশী লীল! সম্পর্কে তার সন্দেহ | যে ব্রন্গ সর্বত্রগ, অনিণেশ্টা, 
কুটশ্থ অচল, অনন্ত ভুবন ফিনি আচ্ছাদন করে আছেন তিনি নরদেহে 
প্রকাঁশিত--একথ! কর্ণ বিশ্বীস করতে চান না। শব্দভেদ্দী বাণের তুল প্রয়োগ 
হেতু তাপসের হোমধেন্ু নিহত হয়। কর্ণ সেইস্থান থেকে পালিয়ে ধাননি 
বরং তিনি তার অপরাধ স্বীকার করে ব্রাহ্গণকে প্রভূত ত্বর্ণ রত্র ও সহম্্রাধিক 
ধেন্গ দ্রানে প্রতিশ্রত হন। তাপস সহজাত কবচ-কুগুলধারী জ্যোতির্ময় 
ম্বঠাম সুন্দর দ্েবতারূপী নরকে প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের 
বিধাতা এই সচল কাঞ্চন-মন্দির ধ্বংসের জন্য ধরাতলে প্রেরণ করেছেন । 
কিন্তু যে প্রতিদ্ন্দীকে পরাভূত করবার জন্য তিনি গুহ্ান্ত্র প্রয়োগের দীক্ষা 
নিয়েছেন তার দেহরক্ষীরূপে নারায়ণ সর্বদা, সর্বথ। তার সঙ্গে ব্চিরণ করেন। 
তাপস তাঁকে অভিশাপ দেন যে, মহাবীর প্রতিদ্ন্বীর সঙ্গে ছৈরথ সমরে তার 
রথচক্র মেদ্দিনী গ্রাস করবে এবং তীর মৃত্যু হবে । জীবনের সুচনায় এই যে 
অভিশাপ তা যেন নিয়তির নিঠুর পরিভাস। বাস্তবিক কর্ণ হতভাগা, 
বীরত্বের প্রতীক হয়েও নিয়তির চক্রান্তে তিনি পদে-পদে বিড়ম্িত হয়েছেন, 
কিন্ত তার মনে হয়েছে যে, তার বহু আয়াসলন্ধ শিক্ষা ব্রাহ্মণের শাপের 
গ্রলাপে বার্থ হতে পারে না। তাছাড়া নারায়ণ নরদেহ-ধারী এই প্রগল্ভ 
উক্তিও অবিশ্বীস্ত। গুরু পরশুরামের নিকটে যখন তার অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ 
হয়েছে, গুরু তাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন তার তুল্য বীর পৃথিবীতে আর 
হয়নি, ভবে না, ভতে পারে না। তখন দৈবের চক্রান্তে ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাকে 
অভিশাপ দেন। তার জানতে মন্তক রেখে গুরু পিদ্রাতিভূত হলে এক বজ্ঞ 
কীট কর্ণকে দংশন করে। তিনি নীরবে প্রচণ্ড বসতরণা। সহ করেন । সেই 
কটের দংঘ্রাম্পর্শে পরশুরাম বিচলিত হন। কর্ণ ত্রাক্মণপরিচয়ে গুরুর নিকটে 
এসেছিলেন । কিন্তু এই ঘটনার পরে তিনি তাকে তার পবিচয় জিজ্ঞাস। 
করেন। কোন ব্রাহ্গণের পক্ষে বজ কীটের দংশন গহ কর| অভ্তভব নয়। কর্ণ 
সুতপুত্ররূপে তার পরিচয় দেন। পরশুরাম বলেন, যদি তিনি সত্যই হৃতপুত্র 


ভূমিক। ৭৩ 


তন তবে তার অভিশাপ কর্ণকে স্পর্শ করবে না । নচেৎ যে গুহাস্ত্রের শিক্ষা- 
দানে ও প্রয়োগকৌশলে তিনি তাকে ধরাতলে অজেয় করে তুলেছেন-_ 

রে মু, স্কট কালে _বিনাশ সময়ে 

সে অস্ত্র বিস্বৃত হবে তুমি । 
পরশ্তরামও কর্ণকে প্রত্যক্ষ করে বিন্ময়ের স্বরে বলেছেন-_ 

বুঝিতে নারিন্ত এ অপুব্ব তোমার স্থজনে-_- 

কি উদ্দেশ্ট ছিল বিধাতার । 
জাবনের প্রারস্ত পথে কর্ণ যে সর্বভাগ্য বিসর্জন দিলেন এজন্য নিয়তিকে 
দায়ী করা চলে। এই নিয়তির নিকটে পুরুষকার প্রতিহত ও পরাজিত । 
কর্ণের দৃঢ় বিশ্বাস বে, প্বথাব্রঙ্গ সুতপুত্র আমি,” এই বিশ্বাসও ভুল প্রতিপন্ন হয় 
এবং গুরুর অভিশাপ তার জীবনে নির্মমভাবে সা হয়ে ফলে । 

কৌরব সভায় পিতামহ ভীম্ম মায়াতিমানব কুষ্ণের কথা ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে, ধনঞ্জয় ও বাস্থুদেব পূর্বদেহে ছুই খষি নর-নারায়ণ। তার! একাত্ম 
কিন্তু দবিধাভৃত ভিন্নরূপে। তারা যুগে যুগে দুফ তের ধ্বংস করে ধর্ম সংস্থাপন 
করেন। কর্ণ একে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন কথা রূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
সহজাত কবচ-কুগুলধারী কর্ণ দেবের অবধ্য। তবে যদি তিনি অঞ্জনের 
বাণে নিহত হন তবে মৃত্যমুখে বাস্থদেবকে নারায়ণরূপে স্বীকৃতি জানাবেন। 
কর্ণ-মচিষী পদ্মাবতী বিশ্বাস করেন যে, নারায়ণ নররূপে ধরাতলে "অবতীর্ণ 
হয়েছেন একথা বলেছেন চিরসত)বাদী পিতামহ, বলেছেন সবার্থদশী মহাত্মা 
স্গরয়। কর্ণ খধিমুখে একথ! শুনলেও ত1 বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ধনঞ্জয় 
বাস্থদেবকে তিনি 
মান্থরিক-_ 

শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে । 
যদি তিনি সত্যই রাধেয় হন অধিরথ যদি 'ঠার পিতা হন তবেযুদ্ধে তিনি 
নিশ্চিতরূপে নর-নারায়ণকে পরাভূত করবেন। 


৭৪ নর"নারায়ণ 


কর্ণ সপ্তরাত্র নিদ্রাতশীন থাকাবার পরে নিপ্রাভিভূত হন । সুর্যের বরে তিনি 
যোগনিদ্র আলম্বন করেন। তিনি কর্ণকে জানান যে, ভিক্ষার্থীরূপে ইন্দ্র 
তার নিকটে এসে কবচ-কুগ্ুল প্রার্থনা করবেন। এটি যদি তার দেহ সংলগ্ন 
থাকে তবে: 
গাণ্ডীবীর 
পশ্চাতে রহিয়! যগ্ঘপি দেবেন্দ্র করে 
রণ, তাহারেও মানিতে হইবে 
পরাভব। 
কিন্তু কর্ণ কীতিধবংসে, ব্রততঙ্গে সত্যের আশ্রয়চাত হয়ে জীবিত থাকতে 
চান না। তাই ব্রাঙ্ণবেশী ইন্দ্রকে তিনি অনায়াসে কবচ-কুগুল দান করলেন । 
তার অপূর্ব মহত্ব দেবরাজকে অভিভ্ত্ত করে। তিনি শ্রদ্ধার অগ্রজিরূপে দান 
করেন একত্র নামে এক শক্তি । এর প্রহারে অমরেরও মৃত্যু হবে। দেবতার 
এই অভিসন্ধিমূলক কার্ধকে পদ্মাবতী সমর্থন করতে পারেননি । নরের প্রতি 
দুর্বলতা হেতু বাসবের এই তস্কর সদৃশ কার্য নিন্দার যোগ্য । দৈবের চক্রান্তে 
কর্ণের পরাজয়ের ভূমিকা! রচিত হল। পুনর্বার যে কঠোর সংকল্প নিয়ে তিনি 
প্রতিযোদ্ধী অদ্জুনের বিরুদ্ধে দৈরথ বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তার গৃহে 
এসে তার জন্মরহস্তের কথা বান্ত করেন। 
পিতৃষসা-গর্ভে তুমি জম্মেছ ধীমান্‌, 
কন্যাকালে জননীর-_আদিত্য রসে । 
কর্ণেব শিকটে এই সংবাদ মর্মান্তিক । তিনি সংযত ভাষায় তার গভীর বেদনার 
কথা ব্যাথা করে বলেছেন যে, কৃষ্ণের উচ্চারিত এই সংবাৰ ব্রঙ্গান্ত্ের সায় 
তাঁকে আঘাত করেছে। তিনি থেন সত্যই সকলের বধ্য। পাগবপক্ষে 
যোগদানের আহ্বান কিন্তু উপেক্ষ' করেছেন। সগ্ভোজাত শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর 
জননীর বাবহ'র তা মনে গভীর অভিমান স্ষ্টি করেছে। জননী বস্থন্ধরাও 
তাঁকে কোলে তুলে নেননি । কর্ণের জীবনে এসেছে অগ্নি পরীক্ষার কাল। 
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যে অর্জুনকে এতদিন তিনি প্রতিযোদ্ধারপে জ্ঞান করেছেন অনুষ্টের তীব্র 
পরিহাসে তিনি তার কনিষ্ঠ-সহোদর | 
এক হম 

বক্ষে দিয়া, অন্ত বাহ প্রসারিয়া, 

বিধিতে হইবে মোরে মর্শহীন শরে__ 

প্রাণাঁধিক সেই ধনগ্য়ে 
প্রকৃতপক্ষে জননী কুস্তী তার মৃত্যুূপা মাতা । তাকে তিনি কৃষ্খের মাধ্যমে 
প্রণাম জানিয়েছেন । কর্ণ পদ্মাবতীকে বলেছেন _ 


নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই 

মানবের কল্লনা-চালিত। 
যে একক্ববাণ তিনি অর্জন বধের জন্য সযত্রে রক্ষা করে রেখেছিলেন অদৃষ্টের 
পরিহাসে সেই অমোঘ মুত্ুবাণ তাকে প্রয়োগ করতে হল ঘটোতকচের 
বিরুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়তির নিকটে পুরুষকারের পরাঙ্জয় সম্পূর্ণ হল। 
বাস্ুকী প্রদত্তা-শক্তি তিনি অর্জনের উদ্দেশ্তে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ 
কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করায় তা ভৈরব হঙ্কারে ছুটে গিয়েও 
ফিরে এল, 

শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া ! 
জন্মের রন্ধপথ দিয়ে নিয়তির জয় সম্পূর্ণ হল। তার জীবনে সত্য হয়ে উঠল 
বিরাট শৃন্তত1 | কুষ্ণের অলৌকিক কার্য দর্শন করেকর্ণ তাকে নারায়ণ রূপে 
প্রণাম জানালেন । 

| এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি ধর্ম 

অধিকারে, যা” করেছি, যাঃ বলেছি, যাহ! 
কিছু করেছি স্মরণ, সমস্তঃ সমন্ত-_ 
আমার সমস্ত লয়ে আমাকে তোমার 
করে দিলাম ঈপিয়া | 


শু নর-নারায়ণ 


কুষ্ণ তাকে লাভ করে পূর্ণ হলেন। চির গোপনকে অন্তরে পেয়ে তিনি আজ 
পরিপূর্ণ । 
নর-নারায়ণ নাটকের নায়ক কুষ্ণ। তাঁর অলৌকিক চব্িত্র মহিম। সম্পূর্ণ 

নাট্য-ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নাটকের সকল চরিত্রের উপরে তীর প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়ে থাকে | কর্ণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র । মূলতঃ তকে আশ্রয় 
করে নাটকে বণিত ঘটনাসমূৃহ আবতিত হয়ে পরিণামের দিকে প্রধাবিত 
হয়েছে । নাট্যকার কর্ণ-চরিত্রে দৈব প্রভাব এবং নররূগী নারায়ণ সম্পর্কে তার 
সংশয়ের কথ আলোচনা করেছেন । মূল মহাভারতে কর্ণ-চরিত্রের অনেক 
ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আমরা অবগত হই। তার মতান্ুযায়ী ছুর্যোধন কর্তৃক 
ভীমকে বিষান্ন ভোজন, বারণাবতে জতুগৃহ দগ্ধ, সভামধো দ্রৌপদশর লাঞ্চন! 
এবং কর্ণের অশালীন উক্তি, শকুনিকে প্ররোচিত করে ছ্যতক্রীড়ার আয়োজন, 
'অভিমন্য বধ প্রভৃতি ঘটন| কর্ণ-চরিত্রে অধর্মাচরণের দ্িকসমূহ প্রকাশিত করে। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণ-চরিত্রকে ক্রটিমুক্ত করে প্রদর্শন করেছেন। একবার 
মাত্র দ্রৌপদীর মুখে আমরা কর্ণের পাপ আচরণের পরিচয় পাই । তিনি 
পাঞ্চালীকে বলেছিলেন__ 

তে পঞ্চ ত্বাধীর আদরিণী, 

সে দভ্ভ কোথায় রেখে এলে? 

আঙ্গ তুমি কোথা? 

কোন্‌ দাসে করিতে এসেছ ভাগাবান্‌? 
কর্ণের ভাষ! এখানে অশালীন নয় বরং মাজিত এবং বালের স্থরে তীক্ষ। কর্ণ 
নিঙ্জের রুতকর্ম সম্পর্কে সচেতন । কৌরব সভায় যেদিন র্গঃস্বলা (রাপদীর 
লাঞ্চনা৷ ঘটেছে সে সময় পদ্মাবতী বলেছেন যে, 

সেদিন ম'রেছে ভীক্ম, সেদিন মরেছে দ্রোণ। 

কর্ণ উত্তর দিয়েছেন, জাঁনি-_জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি। 
কারণ কুছ ব্যাখা। করেছেন যে, বিধাত1 দানব-মানবের সকল উপড্রব সঙ 
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করলেও অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির মরণ এবং সর্বোপরি “কার্ষে-বাক্যে- 
কল্পনায় নারীর লাঞ্থন।” সহা করেন না। ক্ষীঝোদপ্রসার্দ কর্ণের মানবিক গুণ- 
রাজির পরিচয় দিয়ে আমাদের নিকটে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। দাম্পত্য 
জীবনের প্রতি প্রীতি এবং পুত্র বুষকেতুর উপরে তার ভালবাসা, জন্মের পরিচয় 
জানবার পরে পাণ্ুব ভ্রাতৃগণের উপরে তাঁর ন্নেহ_-এই সকল ঘটন] কর্ণ- 
চরিত্রকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে এনে আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। নাটকে তার আচরণ কীরোচিত, ধর্ম বোধ জ্বাগ্রত ও অহুভূতিসমূহ 
গভীর ও মানবোচিত। 
ধতরাষ্ট্র_রবীক্রন্থ তার “গান্ধারীর আবেদনে ধৃতরাষ্ট্রের একান্তরূপে অন্ধ 

পিতৃন্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকেন্তায় বিচারের মধাদা রক্ষা! 
করে পাপীপুত্রকে ত্যাগ করবার কথা বলেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো-_- 

পাপী পুত্র ত্জ্য বিধাতার, 

তাই তারে তাজিতে না পারি--আমি তার 

একমাত্র | উন্মত্ত তরঙ্গ-মাঝথানে 

যে পুত্র সপেছে অঙ্গ, তারে কোন্‌ প্রাণে 

ছাড়ি যাব? 
ধৃতরাষ্র অৃষ্টনিতর, তিনি বলেছেন, “ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার, ফলিবে যা 
ফলিবার আছে ।” বাস্তবিকপক্ষে ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে-বাহিরে অন্ধ। অন্তরে, 
অন্ধত্বের কারণ হলো তার বিচার্হীন অন্ধ পুত্রন্নেহ । এই কারণে তিনি 
যেমন নিজের ক্ষতি করেছেন, তেমনই কৌরব বংশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে 
দিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথ অস্থিত ধূতরাষ্ট্র-চরিত্রের আদর্শ অন্তযায়ী ক্ষীরোদপ্রসাদ তার 

নাটকে অন্ধরাজার চিত্র অস্কিত করেছেন । পাগুবদের নিকট থেকে প্রত্যাগত 
হয়ে সঞ্জয় তাদের বক্তব্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ব্যক্ত করেছেন; তিনি লিখেছেন 
যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধার্থী অভ্ুন কৃষ্ডের সন্মুথে বলেছেন যে» 


প্লে শর-নারায়ণ 


মৃত্যু আসন্স সুতপুত্র এবং অন্থান্ রাজগণের এবং যারা পাগবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে চান, তাদের ধ্বংস অবশ্তন্ভাবী । ধনঞ্জয় জানিয়েছেন যে, ছর্যোধন যুদ্ধ 
কামন। করলে, পাগুবগণ তাতে আগ্তকাম হবেন । পিতামহ ভীম্ম কোরব সভায় 
বলেছেন যে, ধনগ্য়-বাস্থদেব মায়াতিমানব। তারা এক মাত্সা, কন্ত ছিধাভূত 
ভিন্নরূপে। কর্ণ এই বক্তব্যকে অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন। ধৃতরাষ্ট্র ছুযোধনকে স্মরণ 
করিয়ে দেন যে, তাদের হিতৈধিগণ তাকে বুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছেন। 
কিন্তু ছুর্যোধন বুদ্ধের জন্য কৃত সংকল্প। বুধিষ্ঠির বুদ্ধের জন্য কেমন আয়োজন 
করেছেন একথা জানতে চাইলে, সঞ্জয় জানালেন যে, তিনি বলেছেন দুযোধন 
একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হলেও ধর্ম তার সভায়, ছুর্যোধন তাকে ইন্জরপ্রস্থ 
পুরী প্রদান করুন, না হয় বুদ্ধে অগ্রসর হন। দুধোধনকে কৃতসংক্ল্প দেখে 
ধৃরাষ্্ট বলেছেন, “আত্মীয় স্বজন-নাশ-__ছুর্যোধন, বড় ভয়-বড় ভয়।” ভিন 
পুত্রকে বিচার করবার জন্য অনুরোধ করেছেন । ছুযোধন উত্তর দিয়েছিলেন বে, 
তিনিও দৈববলে বলীয়ান, হুতাণন তার সহায়। 
ইচ্ছা যাঁদ করি, চক্ষুর নিমেষ মারে 
রসাতলে দিতে পারি সসাগরা ধরা । 

কুষ্ণ দৌত্যকার্ষের জন্থ কৌরব সভায় এসেছেন। ধৃতরাঞ্ তাকে বলেছেন 
যে, হিতকারী কেশবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ছুমনোধনের পঙ্গে অসঙ্গত 
হবে। “্বাস্থদেব সবব দা আমার হিতকামী”। তীম্ম, ড্রোণ প্রভৃতি ছুযোধনকে 
শাস্তি স্থাপনের জন্য অন্তরোধ করেন। বিছুরও ঠাপের কথা সমথন কবেন। 
ধৃতরাষ্ট্ দুর্যোধনকে বলেন তিনি বৃধিষ্টিরের নিকটে গিয়ে পঞ্চভ্রাতাসহ যেন 
হন্তিনায় ফিরে আসেন। কৃষ্ণের দৌত্য প্রশ্যাখ্যান করলে কোরববাহিনী 
পরাজিত হবে । কুষঞ্ণকে তিনি বলেন যে, ছুযোধন ভার অবখধাপুত্র, তিনি 
হিতোপদেশ উপেক্ষ। কষেন। কৃ প্রস্তাব দেন ধে, পিতামহ ভীক্ম জোণাচাধ 
কিংবা রপাচাধকে অনুরোধ করলে তারা অনায়াসে ছুর্ষোধনকে বন্ধন করে 
পঞ্চপাগুবের নিকটে প্রেরণ করতে পারেন। ছুশ্ধনঙ্ষে শাসন না কথায় 


ভূমিক। ৭৯ 
তার! প্রত্যেকে তার দুগ্ষর্মের অংশভাগী হয়ে পড়ছেন। ধৃতুরাষ্্র রাজসভায় 
জননী গান্ধারীকে আনবার প্রস্তাব করেন । তার উপদেশে ছুযোধনের মতি 
পরিবতিত হতে পারে। এদিকে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দুযোধন শঠশ্রেক্ঠ 
কৃষ্ণকে বন্ধন করবার আদেশ করেন। ধুতরা ছুর্যোধনের নিকটে আবেদন 
করেন যে, কৃষ্ণ দূতরূপে এসেছেন, স্থতরাং তাঁকে বন্ধন করা চলে না। তখন 
কৃষ্ণ রাজসভায় 'ঠার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। তিনি ধৃতরাষ্্রকেও ক্ষণেকের 
জন্য দৃষ্টিশক্তি দান করেন, অন্তরের প্রদীপ আলোকে দ্িনি কৃষ্ণের বিরাট রূপ 
প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। 

নাটকে পৃতরাষ্ট্রের ভূমিক1 ক্ষুদ্র হলেও, ভা তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি যে 
পুতরন্নেহে অন্ধ পিতা, স্তায়াধীশ হয়েও সুবিচারে অপরাগ, অপর্মাচারী পুত্রকে 
শাসন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, শুধু "আছে অসভায় ক্রন্দন, চরিত্রের এই 
দিকসমূহ ম্মীরোদপ্রসাদ পরিস্মুট করেছেন । রবীন্দ্রনাথের কাভতিনীতে 
লোকমাত গান্ধারী ছুর্ধোধনকে ত্যাগ করবার অগ্রোধ করেছেন। শিতনি 
তাঁকে বলেছেন যে, অধর্ষের বিনিময়ে পুত্রস্ুথ, রাজ্যাম্থথ ভোগ করা থায় ন1। 
কিন্তু ধনতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো! যে, কোন বাক্তি ধর্মাপর্ম দুই রী উপরে পা দিয়ে 
বাচতে পারে না। নম্থতরাং কুরুপুত্রগণ যখন পাপে নিমজ্জিত, তখন ধমের 
সংগে সপ্ধি করা মিথা। 


্শীরোদপ্রসাদ এই আলোকে অসনায় পুতরাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাথা 
করেছেন। 


ভীত্ম--পিতামহ ভীম্মের চরিত্র নাটকে স্ুআঅংকিত হয়েছে। নাটকের 
তাৎপর্য পরিস্ফুট করবার পক্ষে তার চরিত্র যতটুকু প্রয়োজন নাট্যকার ভার 
পদ্যবহার করেছেন। ভীম্ম জিতেন্দ্রিয়। সত্যবাদী ও মা ধনুর্ধর। তার 
গুরু পরশুরাম পর্যস্ত দ্বৈরথ সমবে তার নিকটে পরাভূত হয়েছেন। শরশয্যা 
প্রহণের পরে কর্ণ ভীম্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তার সত্পূর্ণ প্রচেষ্টা, 


৮০ নর-নারায়ণ 
দেবতা-ত্রাস অন্ত্রের প্রথার অদ্ুনের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ__ 


বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ক অন্ত্রদুখে 
তোমারেও যেন লুকাইয়া, 

আঘাতের ছলে, শুধুই করিল যেন 
গাণ্ডীবীর গণ্ডস্থলে অজস্র চুম্বন! 


এই বিঙ্লেবণ অনুযায়ী মনে হয় যে, অর্জুনের প্রতি মমতা বশত: ভীম্ম তার 
প্রাণমংশয় অস্ত্রসমূহ বাবহার করেননি । আবার পিতামহ ভীম্ম এক ক্ষুদ্র 
বালকের পুণ্পের প্রহারে আনন্দে শরশধা! গ্রহণ করেছেন । এই বালক হলো 
শিখত্রী | ৰ 


নর-নার"়ণের উপরে ভীম্মের প্রবল ধিশ্বাস। কিন্তু কর্ণ এই কথাকে 
অশদ্ধেয় মূলাহীন বলে মনে করেন। ভীগ্ম কোরব সায় ব্যাখা। 
করেছেন, 
ধনঞ্জষ-বাস্ুদেব,_মায়াতিমানব । 
পৃবব দেহে দুই খধি নর-নারায়ণ। 
এক'আত্মা--ধিধাভূত ভিন্ন রূপে । 


কর্ণ এই কথাকে প্রলাপব্যক্য বলে উপহান করলে শ্রীষ্ম তা'র উপরে কু 
হন। তিনি ছুর্যোধনকে হীন জাতি স্তপুত্র, শকুনি এবং দুঃশাসনের সংগ 
পরিহার করবার উপদেশ দ্রেন। তীম্ম কর্ণের আ্মন্লঘায় অতান্ত রুই হন 
এবং তিনি কঠোর ভাষায় তার অহমিকা প্রকাশের জন্য নিন্দা করেছেন। 
দুর্যোধন প্রভৃতি ব্যক্তিগ্ণের ছুর্মতির মূলে আছে স্থতপুত্র কর্ণের প্ররোচনা । 
কর্ণকে পিতামহ প্রশ্ন করেন যে, ঘোষধাত্রার সময়ে গন্ধরগণ যখন তার পুত্রদের 
হরণ করেছিল, তখন তিনি বীরত্বের কোন্‌ পরিচয় দিয়েছেন? কর্ণ উত্তর দেন 
যে, গন্ধর্ব-বিলয়-মুখী বাণ হাতে নিয়েও তাকে নিশ্চল থাকতে হয়, কারণ__ 


ভূমিকা ৮১ 


হাতে গন্ধর্ব বিলক়্ মুখী বাণ-_ 

সহস! উঠিল, উল্লাস ভেদিয়! নারী- 

আর্তনাদ । আবার--আবার-_নারীহত্যা | 

এ হতে অধিক কথা বলিতে কি হবে 

পিতামহ ?” 

ভীম্ম কৌরব সেনাপতিরূপে বৃত হলে কৌতুহলী দুর্যোধন তীকে প্রশ্ন করেন 
যে, তিনি কতদিনে পাঁণুবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী ধ্বংস করতে পারবেন। ভীন্স 
ও দ্রোণের উক্তি হলে যে, তারা পারেন একমাসে । কুপাচার্য বলেন যে, 
তিনি পারেন ছু"্মাসে, অশ্বথাম! জানালেন যে, তিনি পারেন দশ দিনে, আর 
কর্ণ বললেন যে, তিনি পাঁচ্দিনে পাগুব সৈম্থগণকে পরাভূত করতে পারেন । 
আত্মঙ্লাধাকারী হীন সুতের নন্দনের মুখে এই জাতীয় দত্তোক্তি গুনে ভীম্ম 
তাকে শ্লরেষ করে বললেন যে, সহজাত কবচ-কুগুল দানের পরে তিনি আর রথী 
পদবাচ্য নন। কর্ণ উত্তর দিলেন যে, বাসবের নিকট থেকে যে সংহার শক্তি 
তিনি লাভ করেছেন, তাতে অমরও তার বধ্য। 
হচ্ছা মৃত্যু 

শান্তনুনন্দন, আপনারে প্রাণ যদি 

ল/তে ইচ্ছা করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু-_- 

সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে | 
কেশব-নির্ভর ধনঞ্জয়কে শরাঘাতে বিদ্ধ করলে এবং পরে চার ভ্রাতাকে নিহত 
করলে পঞ্চ দিবসে কৃষ্ণ অজন্র অশ্রর ধারে তটিনী রচনা করে ফিরে যাবেন 
ঘবারকাতে। তীম্ম তথাপি রুট হয়ে ছুর্যোধনের নিকটে সৈনাপত্যভার ত্যাগ 
করবার প্রস্তাব করলে কর্ণ উত্তর দেন যে, তিনি এত হীন নন যে, পিতামহ 
বর্তমানে তিনি সেনাপতি হবেন। ভীম্ম ইচ্ছামৃভ্যুর অধিকারী । কিন্তু 
ছুর্যোধনকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তার সে ইচ্ছ! এখনও জাগেনি। তবেতীর 
জীবন স্হূর্তর হয়েছে । তিনি জানালেন যে, রণক্ষেত্রে শিখণ্ীকে তিনি যদ্দি 


গু 
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দেখতে পান, তখনই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন এবং আর তা স্পর্শ করবেন 
না। কর্ণ যথার্থ অনুমান করেছেন-- 


“মহাধনুর্ধর, মহাসত্ব, নরশ্রেষ্ঠ 
ক্ষুদ্র বালকের বাঁণে হইবে নিহত !” 


তিনি বাতীত এই শিখণ্ডীর আগমনকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। ভীম্ষ 
কর্ণের বীরত্বকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কিন্ততিনি তার দস্ত এবং 
দুর্যোধনের প্রতি তার কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা! করতে পারেন না। এইহেতু কর্ণকে 
তিনি নানাস্থানে তার হীন বংশের কথা উল্লেখ করে তাকে কটুক্তি 
করেছেন। বাম্তবিকপক্ষে গাঙ্গেয় উদ্দার বীরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকলের 
প্রতি সমধর্মী । 


ভজ্রোণ_ 

কৌরব স্ভায় ভীম্ম ধনঞ্রয়-বাস্ৃদেবকে মায়াতিমানব এবং পূর্ব-দেহের ছুই 
খষি নর-নারায়ণরূপে ব্যাখ্যা করলে কর্ণ একে প্রলাপ বলে অভিহিত করেন। 
ভীম ছুর্যোধনকে সুতপুনত্র কর্ণ, নীচ আত্মা শকুনি এবং ছুঃশাননকে উপদেশ 
পরিহার করে চলবার নির্দেশ দেন । 


অন্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্্রকে বলেন যে, তার বক্তব্য হলো, পিতামহের 
উপদেশ পালন করা । তিনি যেন অর্থলিপ্ন,দের কথায় কান না দেন। তিনি 
বললেন, “আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমিও বলছি, ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ধঙধ'র 
ঝ্রিভুবনে নাই ।” কৃষ্ণ দৌত্যকার্ষের জন্য হন্তিনায় এসেছেন। তিনি চান 
না যে; আত্মীয়গণের মধ্যে বিরোধ ভারতব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হোক | ছুর্যোধন 
কর্ণ, শকুনি, ছুঃশাসনের পরামর্শে কেশবের আবেদন অগ্রান্থ করেছেন। 
দ্রোণাচার্য ছুর্যোধনকে বলেছেন যে, গাঙ্গেয়ের উপদেশ অগ্রান্থ করে কৃষেের 
অবমানন] তার পক্ষে অনুচিত হবে। অন্জুনের যে বীরত্বের কথা তিনি পূর্বে 
বর্ণনা করেছেন, তার চাইতে অন্জুন অনেক গুণে তেজন্বী। তার বীরত্বের 
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নিকটে কৌরবপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিনী “মুহূর্তে বিলক়্ পাবে*। ছুর্যোধনের 
বন্ধুবর্গ ছুঃশাসন, সৌবল শকুনি এবং রাধেয় কর্ণ কেউ রক্ষা পাবে না । ছুর্যোধন 
সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অগ্রাহথ করলেন । তার মনে ধারণা হলো 
যে, তার হিতকামী বুদ্ধগণ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । ছুর্দোধন সভাকক্ষ ত্যাগ 
করলে দ্রোগ ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে, তার উদ্ধত পুত্র শিষ্টতার সীম] লঙ্ঘন 
কবে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শমত দ্রৌণাচার্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে 
জানালেন যে, তার আদেশ পেলে তিনি দুবু ত্ব ছুর্যোধনকে বন্ধন করে মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের পদতলে নিক্ষেপ করে আসধেন। কৃপাচার্য এসে জানালেন যে, 
শকুনির পরামর্শে ও কর্ণের সম্মতিতে দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করবার জন্তু 
আসছেন। ভীম্ম ও দ্রোণ রুষ্ণের বন্ধনদৃশ্য সহ্হ করতে অপরাগ | তাই তীর! 
সভাগৃহ ত্যাগ করে গেলেন। ফ্রোণ সহ ভীম্ম পুনর্বার গ্রবেশ করে ছুরাত্মা 
দুর্যোধনকে নিবৃত্ত হবার জন্য অচ্ভরোধ করেছেন । 


ভীম্মের শরশযা। গ্রহণের পরে সৈনাপত্য ভার প্রোণাচার্ষের উপরে অপিত 
হলে । কর্ণ বর্ণনা! করেছেন £-- 


“একদিকে বার্দক্যে, দাসত্তে 

নিত্য মৃত্যুকামী ছ্িজ, অন্যদিকে 

পুত্র হ'তে প্রিয়, তীব্র তেজস্বী ক্ষত্রিয়। 
এবারে দ্বিতীয় যবনিকা | মধো তার 
রঙগমঞ্চ-ভরা শুত্বমাত্র কৌরবের 

উত্তপ্ত নিঃশ্বাস 


ঘটোৎকচের হবার! কৌরবসৈচ্ত বিমধিত হলে ছুর্যোধন ভ্রোণাচার্ধের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন। তিনি ভীক্ম ও দ্রোণ এই উভয়ের উপরে নির্তর করে 
ভুল করেছেন। আহত ভ্রোণাচার্ধ উত্তর দেন যে, তিনি চক্রবাহ রচনা! করে 
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বালক অভিমন্যুবধের ব্যবস্থা করেন। অন্দুনের বধের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়েছিল। 
কিন্তু জয়দ্রথ আলোক-পিপাসী পতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় অনলে ঝাপ দেয়। 
ঘটোৎকচ' যদি তীর দৃষ্টির সম্মুখে পতিত হয়, তবে তার মৃত্া অনিবার্ধ। কিন্তু 
কোনো! অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, তার পক্ষে তাকে বধ করা সম্ভব নয়। তিনি 
কদাপি নীতি-বিগহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন 
যে, যদ্ধি তারা বিফল হন তাহলে যে-কোনে| উপায়ে তিনি তার বিনাশ সাধন 
করবেন। 


নাটকে দ্রোণাচার্ষের ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ধ । তিনি প্রধানত ভীক্ষমের 
পরিপূরক চরিত্ররূপে আবিভূত হয়েছেন। মহাভারতে তার বীরত্বের ভূয়সী 
প্রশংসা কর! হয়েছে । নাটকে বীরত্ব প্রদর্শনের কোনো অব কাশ হ্ষ্ট হয়নি, 
তবে ছুর্যোধনের সঙ্গে কথোপকথনকালে তাঁর বীরত্বের প্রকাশ আমাদের 
চমরুত করে। 


ছুর্যোধন-- 

দুর্যোধনের চরিত্র ব্যাখ্যাকল্লে একস্থানে নাটকে কর্ণ বালেছেন, “্মত্ততার 
গ্রন্থিতে কঠোর, অহংকার রজ্জুমুন্তি দুর্যোধন” | ছুর্ষোধন রাজোচিত দাস্তিকতার 
প্রতিমৃতি, তিনি কারও নিকটে বশ্যত] স্বীকার করেন না। পাগুবগণের 
প্রাথিত রাজ্য তাদের দান করতে তিনি পরাত্মথ । তার বক্তব্য হলো যে» 
বিনাষুদ্ধে তিনি সুচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি পাওবদের দান করবেন না। 


“কর্ণকুন্তী সংবাদে" ছুর্োধনের অহংকার ও অধিকার বোধ এবং নিং:সপত্ 
প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্জা পরিস্ফুট হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন যে, 
তিনি স্থথের প্রত্যাশী নন, তিনি চান জয়, এই জয়গৌরবে তার আত্মা তৃপ্ত । 
তার মতে রাজধর্ম ও লোকধর্ম এক নয়। রাজদণ্ড যত থগড হয়, তত 
. তাঁর ছূর্বলতা, তত তার ক্ষয় । এই রাজধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃধর্ম বা বন্ুধর্ম নেই» 


ভূমিকা ৮৫ 
আছে শুপু জয়ধর্ম। পাগুবগণের প্রতি তার ঈর্ষা সকলের নিকটে লুবিদিত। 
কিন্তু দুর্যোধনের মতে এই ঈর্ষ! বিষময়ী ভূজঙ্গিণী নয়, ত] হলে! বৃহতের ধর্ম । 

'নর-নারায়ণ নাটকে কৌরব সভায় কঞ্চ এসেছেন দৌত্যকার্ধে। তার 
ইচ্ছা কৌরব ও পাগুবগণের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক । কিন্তু শকুনি ও 
কর্ণ ছুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন কুষ্ণকে শৃঙ্খলাবন্ধ করে কারাগারে প্রেরণ 
করতে । কর্ণের প্রশ্নে ছুযোধন জানালেন যে, তার অতিথি-সতকারের সকল 
উপচার প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণ দরিদ্র বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। 
ুর্যোধন প্রতিশ্রতি দিলেন যে, গাঙেয়ের “নারায়ণ? হস্তিনার অন্ধ কারাগৃহে 
'আশ্রয় লাভ করবেন । 

মূল মহাভারতে আছে যে, ছুর্যোধনকে কর্ণ তার হিতকামীরূপ কৃষ্ণকে 
বন্ধন করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু নাটকে দেখা যায় যে, কর্ণ 
কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে চান যে” সত্যই তিনি নরদেহ্ধারী নারায়ণ কি না । 
তার নরদেহে এ্রশীশক্তি সত্যই প্রকাশ ঘটেছে কি ন!। তিনি দেখতে চেয়েছেন 
যে, ছুরস্ত কৌরব ছুর্যোধন তাকে কেমন করে বন্দী করে। 


কৌরব সভায় রুষ্ণের দৌত্যকার্ধ ব্যর্থ হলো, কারণ ছুর্যোধন পাগুবগণকে 

কোনো কিছু প্রদান করতে চান না। তীম্ম তাকে বারংবার কৃষ্ের ধর্ম- 
স্থুসংগত উপদেশ মান্ত করবার কথ! বলেছেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি যেন 
কৌরবকুল ধ্বংস না করেন। ফ্রোণাচার্যও বলেছেন যে, ছুর্যোধন যেন 
বান্ছদেব ধনঞ্জয়কে কবচ ধারণ করবার অবকাশ না দেন, প্রকৃতপক্ষে অন্ুনের 
বীরত্ব তাদের প্রশংসার তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু ছুর্যোধনের বক্তব্য 
হলো 

“হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি। 

এ ভারতে সম শক্তিধর 

ছুই রাজ! পারে না থাকিতে । 

উগ্রকর্খে, ভীষণ বচনে ভীত হয়ে 


৮৬ নর-নারায়ণ 


ছে আচার্য্য ; পিতামহ, রাজ! ছূর্য্যোধন 
বাসবেরো সন্গিধানে শির না৷ করিবে নত । 


রবীন্দ্রনাথের হুর্যোধনও তাঁর পিতাকে বলেছেন যে, শশর্বরীর শশধর 
মধ্যান্ের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে। 


কিন্ত গ্রাতে এক পূর্ব উদয় শিখরে 
ছুই ভ্রাতৃ-হুর্ব-লোক, কিছুতে না ধরে ।, 

ছুর্যোধন ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের কোনে। অংশ কারো 
অন্থরোধে পাগুবদের দান করবেন না। ধৃতরাষ্্ী তাকে কেশবের সন্ধির 
প্রার্থনা গ্রহণ করবার জন্য বলেন। কেনন! প্রত্াাখান তীর পক্ষে হবে 
পরাজয়ের কারণ । কিন্তু ছুর্যোধন সদন্তে উত্তর দেন যে, অপরে তীর সহায় 
ন] হলেও তিনি, কর্ণ ও ছুঃশাসন এবং পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি এই চারঙ্গন 
অনায়াসে পাগ্ডবগণকে পরাভূত করতে পারবেন। ছুঃশাসন দুর্যোধনকে 
বোঝান যে, কেশবের দৌত্যকার্ষের উদ্দেশ্ত হলে! যে, স্বেচ্ছায় পাগুবগণের 
সংগে সন্ধি না করলে, ছুর্মোধনের মীর! অশ্রভোক্তা তারা তাকে বন্দী করে 
যুধিষ্িরের সন্গিকটে প্রেবণ করবেন ক্রুদ্ধ ছুর্যোধন এই কথায় তাঁর বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের আভাস পান এবং তিনি প্রহরীদের কৃষ্ণকে বন্ধন করবার আদেশ 
দেন। কৃষ্ণ, কৌরব সভায় তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে সকলের মনকে বিস্রিত 
ও অভিভূত করেন। 

ভীম্ম সৈনাপত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরে কৌতুহল পরবশ হয়ে 'তীকে 
প্রশ্ন করেন যে, কত দিনে তিনি পাগুবদের সপ্ত অক্ষৌহিণী বিনাশ করতে 
পারেন। ভীম্ম উত্তর দেন যে, যদি ঠার মৃত্যুইচ্ছা না জাগে, এবং রপক্ষেত্রে 
যদি শিখততী দেখা ন1 দেয়, তবে তিনি একমাসের মধ্য পাণ্ডব সৈন্ঠ নিমূল 
করতে পারেন। যদি দুঃশাসন বা শকুনি শিখগীীকে রুদ্ধ করতে পারেন 
স্ধবে-_ 


ভূমিকা ৮৭ 
“এক মাস মাত্র কালে, 
ভূষিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী।” 


আচার্য দ্রোণও জানালেন যে, তিনি এ সময়ের মধ্যে পাগ্ডব সৈন্য বিন করতে 
পারবেন। কুপাচার্য পারেন ছুই মাসে; কিন্ত কর্ণ জানালেন ষে, তিনি মাত্র 
পাচ দিনে পাগুব সৈন্ত ধ্বংস করতে পারেন। ভীক্ষ তার শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করলে, তিনি জানান যে, দেবরাজের কৃপায় তিনি যে সংহারশক্তি 
লাভ করেছেন, তাঁতে যে-কোনো অমর এমন কি ইচ্ছামূত্যু দেবব্রতেরও ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে মৃত হতে পারে। কর্ণ পিতামহ জীবিত কালে অস্ত্রধারণ করবেন না, 
এই প্রতিশ্ররতি ভিনি রক্ষা করবেন। কর্ণের নিকটে বাসবপ্রদত্ত 'মসংখা 
বিছ্যুত্ধারামুখী একন্র শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে ছুর্যোধন কর্ণকে অনুরোধ করলেন 
যে, যতদিন তিনি তার কাছে এই অস্ত্র ভিক্ষা না করেন, ততদিন তিনি যেন 
একে লবতে রক্ষা করেশ 

£কেশবের দেহ ভেদ করি”, 

একদিনে পাগুব-সংহার নাহি চাই । 

পাঁচদিনে পঞ্চভ্রাতা | 

ঘটোৎকচের যুদ্ধে যখন কৌরব সৈন্য বিমথিত ও বিপর্যস্ত, তখনই ছুর্যোধন 

আচার্ষ দ্রোণকে এর প্রতিকারের জন্ত অনুরোধ করলেন। কিন্তু দ্রোণ 
জানালেন যে, তার সম্দুখে যদি সে আসে, তবে তার মৃত নিশ্চিত। কিন্তু 
তার পক্ষে নীতি-বিগহিত কোনো! যুদ্ধ সম্ভব নয়। ছুর্যোধন প্রভৃতি তৃতীয়বার 
ঘটোতকচকে আক্রমণ ক'রে যদি তীরা ব্যর্থ হন, তবে যে-কোনো উপায়ে 
তিনি সেই বাক্ষসের প্রাণ বধ করবেন। শকুনি ছুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে 
জানালেন যে, তার অন্গরোধে, অঙ্গরাক্জ কর্ণ সেই একদ্ববাণ সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে আসছেন। কিন্তু অঙ্গরাঙ্জ তখনও জানেন না যে, কার বিরুদ্ধে এই বাণ 
প্রয়োগ করতে হবে। স্তরাং তিনিও যেন সাবধান হয়ে কর্ণের সঙ্গে কথা 
বলেন । ছুর্যোধন বখন কর্ণকে ঘটোৎকচ বধের কথা বললেন, তখন বিশ্দিত 


৮৮ নর-নারায়ণ 


কর্ণ তাকে জানালেন যে, তিনি অভ্ুনবধের জন্য প্রস্তত হয়ে এসেছেন। 
ছুর্যোধনের বক্তব্য হলে! যে, ভীমার্ছুনের নিকটে থেকে তার কোনো ভয় 
নেই । কেননা, তিনি তাদের পরাজিত করতে সমর্থ। কর্ণ ছুর্যোধনের তুষ্টির 
জন্ত সব কিছু দিতে প্রস্তত। 

কর্ণ ঘটোতৎ্কচবধের জন্য নিঙ্রান্ত হলে শকুনি দুর্যোধনকে রথশুন্য অস্তরশূন্ঠ 
যুধিষ্টিরকে বন্দী করবার পরামর্শ দেন। বদি তাকে তিনি ধরে আনতে পারেন, 
তবে পুনর্বার পাশা থেলায় তাকে পরাভূত করে, তিনি চিরকালের জন্য তাকে 
দেশান্তরে পাঠাবেন । কিন্তু শকুনির আশা! পূর্ণ হল না। কারণ সাত্যকি এসে 
দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার প্রয়াস বার্থ করে দিলেন। ক্ষুব্ধ শকুনি 
পিতৃ-অস্থি-নিমিত পাশ। হিরঘ্বতীর জলে নিক্ষেপ করবার জন্য বহির্গত 
হলেন। 

কৌরবপক্ষের সর্বাধিনায়করূপে দুর্যোধনের চরিত্র নাটকে স্থুঅংকিত 
হয়েছে । মহাভারতের এই স্ুপ্রসিদ্ধ চরিত্রের কোনে। পরিবর্তন না করে 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসা্দ দুর্যোধনের প্রতি সুবিচার করেছেন। এই চরিত্রটি 
তীর জ্বকীয় মানসিকতার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 


যুধি্টির__ 

ধর্মরাজ যুধিঠিরের নাম মূল মহাভারতে বহু-বন্দিত, কারণ তিনিই ধর্মের 
প্রতীক । নাটকে তার ভূমিক1] বিস্তৃত নয়, তথাপি শ্বপ্প অবকাশের মধ্যে 
নাট্যকার তার চরিত্রকে পরিস্বুট ক'রে তুলেছেন। 


পাণ্ডব শিবিরে সঞ্জয় এসে কৌরব পক্ষের কথা জানিয়েছেন যে, ছুর্যোধন 
বিনা যুদ্ধে ুচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিদীনে অসম্মত | শাস্তি-অভিলাষী যুধিঠির মাত্র 
পঞ্চক্ষুত্র গ্রাম প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু দূর্যোধন সে প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । যুধিঠিরের ভীতির কারণ হলে! যে, তিনি যখন যুদ্ধের পত্রিণতির 
কথা চিন্তা করেন, তখন তার চিত্ত অশান্ত ভয়ে পড়ে। কুকুক্ষেত্রের বিক্ষিগু 


ভূমিকা ৮৯ 


প্রান্তরে বিনষ্ট কৌরবকুলের চিত্র তাকে অশাস্ত ক'রে তোলে । রুষ্ণ শেষ 
বারের মত শান্তি-প্রতিষ্ঠার দূতরূপে হস্তিনায় যেতে চ'ন। যুধিষ্টির তাকে 
ছুর্যোধন কর্তৃক অনিষ্টের সম্ভাবনা স্মরণ করিয়ে দিলে কৃষ্ণ জানালেন যে, সবার 
সংকল্প শ্থির। সহদেব ব্যতীত পাণ্ডব ভ্রাতাগণ সকলে কষ্খের প্রস্তাব 
অনুমোদন করেন । তিনিও আশ্বাস দেন যে, বাক্যে, কার্ষে, সন্ধি-স্থাপনে 
তিনি যথাশক্তি কাজ করবেন। যুধিষ্টির প্রসন্প মনে তাঁকে বিদায় 
দিলেন-_ 


“তোমার প্রসাদে ভাই, 

কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশাস্ত চিতে 

একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন 

করে হে যাপন। 
ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে পুনর্বার আমরা যুদ্ধের প্রারস্তে কৃষ্ণ ও অন্ভুনের সঙ্গে 
কথোপকথনে রত দেখতে পাই । চরের মুখে কৌরব শিবির থেকে যে সংবাদ 
তিনি পেয়েছেন, তা তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছে। ভীম্ম ও দ্রোণ পাণুব- 
পক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিণী এক মাসে, রুপাচার্য ছুই মাসে, অশ্বতামা দশদিনে 
এবং কর্ণ পাচদিনে ধ্বংস করতে পারেন । যুধিষ্িরের ব্যাকুলতা প্রতাক্ষ করে, 
কৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, দৈব বিরূপ না হলে কর্ণ একদিনে পাগুব সৈন্য ধ্বংস 
করতে সমর্থ। জোষ্ঠ ভ্রাতার প্রশ্নে অর্জুন উত্তর দিলেন যে, যদি কেশব ইচ্ছা 
করেন তবে, তিনি অর্থাৎ অন্জুন চক্ষুর নিমিষে ত্রিলৌক ধ্বংস করতে পারেন । 
কিরাতবেশী মহাদেবের প্রদত্ত অস্ত্রে তার পক্ষে এটি সম্ভব । অর্ভুন যুধিষ্টিরকে 
বললেন যে, চিনি স্বয়ং ধর্ম। তিনি ইচ্ছা করলে রসাতল ধ্বংস করতে 
পারেন। তার ক্রদ্বদৃষ্টি কারও উপর পতিত হলে তার বিনাশ অপরিহার্য 
দ্রৌপদী ধর্মরাজকে দুাত্মাগণের উপরে স্ঠাষ্য ক্রোধ প্রদর্শনের কথা বললে যুধিঠঠির 
শ্মিতভাবে চলে যেতে উদ্যত হন। দ্রৌপদী বুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর অসংগত 
আচরণের কথা উল্লেখ করে তার উপরে ক্রোধ প্রদর্শনের কথ! বললে যুধিষ্ঠির 


৯৩ শর-নারায়ণ 


দ্যৃতক্রীড়ার কথা উল্লেখ কঃরে উত্তর দিলেন, “একবার ক্রোধ করি নিজের 
উপরে”। কিন্তু কৃষ্ণার্জনের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি যেক্রদ্বহতে 
পারেন না, একথা দ্রৌপর্দীকে জানালেন । কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে শীস্ত চণ্ডিকার পুজা 
করবার কথ1 বললেন । কারণ, ধর্ম সংক্ষুব্ধ হয়েছে । অজজু'নও জানালেন যে, 
ধর্ম যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন তবে ধর্মকায়া ভেঙে পড়বে, এবং কেশবের। 
আগমন নিক্ষল হবে। 

যুধিষ্ঠির কর্ণ কর্তৃক পাগ্ডব সৈন্য দলিত হওয়ার জন্য সন্ত্রস্ত হয়েছেন । তিনি 
নিজে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন। একমাত্র অঙ্ঞুন কর্ণকে বাধা দিতে 
পারেন। কৃষ্ণ অঞ্জুনকে না পাঠিয়ে যুধিট্িরের রক্ষার্থে তিনজন পাণুব ভ্রাতাকে 
পাঠালেন । কৃষ্ণ সাত্যকিকেও রাজাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে 
যেতে বললেন । কোনো অবস্থাতেই ছুর্যোধন যেন হুর্যোদয়ের পূর্বে কর্ণকে 
সাহাযা করতে না পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের নিকটে পাগুব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের 
পরাজয় ঘটল। ধর্মরাজ কর্ণকে বিজয়ীর প্রাপ্য নমস্কার দিয়ে প্রস্থান 
করলেন। 

পরাভূত ধর্মরীজকে বন্দী করবার জন্য শকুনি দুর্যোধনকে নির্দেশ দিল, 
ছুর্যোধন ক্রুত প্রস্থান করলো, কিন্তু শকুনি বিশ্মিত হয়ে মন্তব্য করেছে যে, 
ষুধিষ্টিরের নিধনকথা তাঁর মুখ থেকে একটি বারের জন্তও বহিগত 
হয়নি | 

কর্ণের হস্তে পাগুব ভ্রাতাঁদের পরাভূত ও নিগৃহীত হবার কথা যুধিষির 
গভীর ক্ষোভের সুরে কষ্টা্জুনকে জানিয়েছেন । অক্ুন কর্ণকে তখনও পর্যন্ত 
বিনষ্ট করতে পারেননি, এই সংবাদে যুধিষ্টির তাকে তিরস্কার ক'রে বলেছেন 
যে, কুস্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তাঁর অন্যায় হয়েছে। তিনি যেন তার গাণ্ডীব 
অন্ত কোনো বীরকে প্রদান করেন। জুুদ্ধ যুধিষ্ঠির তার বাহুবল, তাঁর গাণ্ডীব, 
এবং অগ্নিগ্রদত্ত কপিধবজ রণকে ধিকার দিয়েছেন। অন্ঠুন জ্যোষ্ঠটকে বধ 
করবার জন্তে অস্ত্র ধারণ করলে কৃষ্ণ তাঁকে এর কারণ জিজাসা করায় অদ্ভুন 


ভূমিকা ৯১ 
ভাকে তার উপাঁংশু ব্রতের কথ! স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাকে বলেন যে, 
অন্জুন যেদিন গাণ্ডীব ধারণ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে্গিন তার মনে ধর্মরাজ 
কর্তৃক উচ্চারিত তার বীরত্বের নিন্দার কথা বহির্গত হবে, একথা তিনি কি 
স্বপ্নেও ভেবেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে জোষ্ের প্রতি অপমানস্চক কথা ব্যবহারের 
উপদেশ দেন। _ 


“দেহ নাশে ক্ষত্িয়ের মৃত নহে, 
মৃত অপমানে । 


রুষ্ণের কথায় অঞ্জন ধর্মরাজকে পাগুব পক্ষে বিপর্যয় ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য 
সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন। তিনি রণক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পলায়নের জন্ 
তিরপ্কার ক'রে মন্তব্য করেন যে, তীর সাহচর্ষে পাঁগুব ভ্রীতুগণ আদ স্থথী 
নন | যুধিঠির অত্যন্ত আহত হয়ে তার অপরাধের কথা শ্বীকার করলেন। তিনি 
অজুনের হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন। তিনি যেন আর তীব্র বাক্য উচ্চারণ 
না করেন, কারণ তিনি আর সা করতে পারবেন না। যুধিষ্ঠির প্রন্থানোগ্য ত 
হলে কুষ্ণান্ুন তাঁর পদ্যুগল ধারণ করলেন। রুষ্ণ তাকে অদ্ভুনের উপাংশু 
ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দ্দিলে যুধিষ্টির উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর অপরাধের 
জন্য কৃষ্ণ এই মৃতার বিধান দান করেছেন। কৃষ্ণের আদেশে অভ্ভুন আত্মপ্রশংসায় 
রত হলেন। কারণ তা আত্মহত্যার তুল্য । যুধিষ্ঠির অঞজুনকে নিষ্পাপ বলে 
ঘোষণা ক'রে তাঁকে ও কৃষ্ণকে গশীর স্নেছে আলিঙ্গন করলেন। 


কর্ণ বা অন্যকৌরব বীরগণের তুলনায় যুধিষ্ঠির যোদ্ধা! নন। কিন্তু যেহেতু 
তিনি মৃত্তিমান ধর্ম, সেই হেতু পাণুবগণ জয়লাভ করেছেন। কৌরব পক্ষের 
প্রতিত্বন্্ী বীরগণও তার প্রতি শ্রদ্ধাবান। যুধিষ্টির সম্পর্কে কারও মুখে কোনে 
বিরূপবাক্য বা মন্তব্য শোনা যায় না। তিনি তাই পাণ্ডব ও কৌরব, এই 
উভয় পক্ষের গভীর শ্রদ্ধালাভ করেছেন । 


৯২ নর-নাবায়ণ 


শকুনি_ 

শকুনি মহাভারতের বহুখ্যাত চক্লিত্র। তার দুতক্রীড়ার ছলনায়-__ 
পাগুবগণ নির্বাসিত হন এবং এক বৎসর তাদের অজ্ঞাতবাসে কাটাতে 
হয়। “নর-নারায়ণ নাটকে কৌরব সভায় তাকে আমরা দুর্যোধনের অসৎ 
পরামর্শদীত। রূপে দেখি। অন্য একটি দৃশ্যে আমরা দেখি যে, সে দুর্ধোধন 
ও ছুঃশাসন সহ কর্ণ সদনে এসেছে । তার কথাবার্তার মধ্যে বিদূষকের 
স্তায় হাস্যপরিহাসের স্থুর আছে, কিন্তু কুমন্ত্রণা-দানে লে সিদ্বহন্ত । ছুর্যোধন 
তার ভ্রাতাসহ কর্ণগৃছে সতপরামর্শের জন্ত এসেছে। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরীতে 
দৌত্যকার্ধে এলে রুষ্ণের প্রতি কি জাতীয় ব্যবহার কর্তবা, ছুর্যোধন 
তা জিজ্ঞাসা করলে, কর্ণের উত্তর হলো--“মুদুঢ় বন্ধন_নিভৃত অন্ধকারময় 
হম্তিনার কারাগার |” কর্ণের পরামর্শে শকুনি উল্লসিত, কেননা, অনুরূপ 
পরামর্শ যে দুর্যোধনকে দান করেছিল। নে শুধু ও তার ভ্রাতাগণের 
মাতুল মাত্র নন, সে যথার্থ বুদ্ধিদীন ভেতু আচার্ষরূপে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। 
শুক্রাচার্য তার যোগ্য অভিধান হত, যদি ভাগাদোষে তিনি এক চঙ্গুহীন ন! 
হুতেন। শকুনি কৃষ্ণকে শঠ চুড়ামণি বলে মনে করে। কারণ ছুর্যোধনের রাজ 
আতিথ্য পরিহার করে তিনি দরিদ্র বিছুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন । 
কষ্ণকে বন্ধন করলে, শকুনির মতে যুধিষ্টির ঠার ত্রাতৃগণ ও দ্রৌপদশী সহ 
পুনর্বার বনবাসে যাবেন। ছুর্যোধন শকুনি ও কর্ণের পরামর্শ শিবোধার্ষ 
করলেন। 


রাজসভায় দুর্যোধন রাজ। ধৃতরাষ্ই এবং পিতামহ ভীম্মঃ শস্ত্গুকু দ্রোণ, 
কপাচার্য, বিছুর প্রভৃতির উপদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে জানালেন যে, বিনাযুদ্ধে 
শুচাগ্র ভূমি পাগুবদের দান করতে তিনি অপারগ । যদি ভীম্ম-প্রোণাদি 
তার সহায়তা না করেন, তবে কর্ণ সহায়। তিনি ও ছুঃশাসন এবং পষ্ঠদেশে 
মাতুল শকুনি এই চারজন পাগুৰ সংহারে সমর্থ। শকুনি ছুর্যোধনকে 
জানালেন যে, ভীম্ম প্রভৃতি পাগুবান্কুল। বৃদ্ধদের ইচ্ছা! হলো, ভীকে বন্দী 


ভূমিকা ৯৩ 
ক/রে যুধিটিরের নিকট প্রেরণ করা । এর ফলে এইসব মহাত্মাদের চিরচক্ষুশূল 
শকুনিকেও বন্দী করা হবে। কৃষ্ণকে ছুর্যোধন বন্দী করবার আদেশ দিলে 
শকুনি ব্যঙ্গের স্বরে জানাল- 

'ধীরে-অতি- ধীরে 

ওরে, নবনীত হ'তে 

অতি যে কোমল অঙ্গ তার! 
কষ্ের বিশ্বরূপ প্রদর্শনকে দূর্যোধন কুহুকরূপে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু শকুনি 
তা কিভাবে গ্রহণ করেছে, সেই প্রতিক্রিয়ার কথ! নাটাকার আমাদের 
জানাননি । সম্ভবত সেও একে ইন্দ্রজাল বলে মনে করেছে। 

যদ্ধযাত্রার পূর্বে ছুর্যোধন তীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রশ্ন করেছে যে, তার! 

তাদের সামর্থ্য নিয়ে কতদিনে পাগুবদের পরাঞ্জিত করতে পারেন। ভীম্ম 
বিন1 দ্বিধায় জানিয়েছেন যে, তার ইচ্ছামৃভ্যু না হলে তিনি একমাসে পাগুব 
সৈগ্ঘ ধ্বংস করতে পারেন। ছুঃশাঁসন পিতামহের ইচ্ছামৃত্যুর কথা জানালে 
ভীম্ম উত্তর দেন যে, রণক্ষেত্রে শিথণ্ডীকে দেখলে তিনি অক্ত্রত্যাগ করবেন । 
শকুনির নিকট এই নারীধুতি বীরের প্রসঙ্গ অত্যন্ত হাস্যকর । সে তার বিনাশের 
ভার নিজে গ্রহণ করতে চায়। দুঃশাসনও জানাল যে, শিখণ্ডী কদাপি তাক 
নিকটে উপস্থিত হতে পারবে না। কিন্তু কর্ণ প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে 
দুর্যোধনের নিকটে বলেছেন-_ 

“মনে লয় মহারাব্জ, আমি ভিন্ন আর 

কোনোও ধনুদ্ধর পারিবে ন11 
ঘটোৎকচের শরপ্রহারে কৌরব পক্ষ বিপর্যস্ত হয়। দ্রোপের নিকটে ছুর্যোধন 
শরণাগত হলে, তিনি নীতি-বিগহিত যুদ্ধ করতে অসম্মত হন । তখন শকুনি 
কর্ণকে তার একাত্ব অস্ত্রসহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসবার জন্ত ছুর্যোধনের নাষে তাঁকে 
আহ্বান করেন। শকুনি কর্ণের নিকটে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেনি। তাক 
একমাত্র চিস্তা ঘটোতকচের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া । কর্ণ হুর্যোধনের 


৯৪ নর-নারায়ণ 


মুখে যখন শুনলেন যে, ধনগ্রয় বধ নয়, তাকে ঘটোৎ্চকচকে বধ করতে হবে, 
তখন তিনি মর্মাহত হলেও ছুর্যোধনের অঙ্গরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন 
না। শকুনি বিকর্ণকে দেখে তীত হলো। বিকর্ণের মুখে যখন সে গুনতে 
পেলো যে, সে এবং কর্ণ ঘটোৎকচের লক্ষ্য তখন আত্মরক্ষার জন্য সে দ্রুত 
পলায়নের ব্যবস্থা করলো । তার প্রস্তাব হলে। যে, কর্ণ যদ্দি যুধিষ্টিরকে বন্দী 
করতে পারে, তবে বিনা আয়াসে কৌরবগণ যুদ্ধ জয় করতে পারবেন । তার 
আশা হখন সফল হলো না, তখন সে আশাহত হয়ে পিতৃ-পন্থিতে নিমিত 
পাশা হিরন্বতীীর জলে নিক্ষেপ করবার সংকল্প করলো । 


নাটকে শকুনির কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেই । একমাত্র বুদ্ধির চাতুর্ষে 
পাশাখেলার ছলনায় যুধিষ্টিরকে পরাভূত করে সে পাণ্বদের বনবাসে 
পাঠিয়েছে । আর তার পরামর্শে ছুযোধন পাগুবদের সুচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দান 
করতে সম্মত হননি । 


ভু ন_ 

মন্তীভীরতে অদ্ুন অসাধারণ ধঙ্গধ ররূপে খ্যাত। তিনি ও কর্ণ চিরপ্রতি- 
'ছন্দবী। উভয়ে দ্বেরখ সমরের কল্পনা! করেছেন এবং হয় ঘুদ্ধে জয়, না হয় মৃত্যু, 
এই সংকল্প তাদের মনকে অনুপ্রাণিত করেছে। 

পিতামহ ভীম্মের নিকট শোনা যায় ষে, ধনঞ্জয় বাস্থদেব মায়াতিমানব । 
তারা পূর্বদেহে ছুই খধি নর-নারায়ণ। এক আত্মা, কিন্তু দ্বিধা-ভূত ভিন্নরূপে। 
দুষ্ধতের ধ্বংস এবং ধর্মের রক্ষণে যুগে যুগে তারা অবতীর্ণ হন। গালের 
'ভীম্ম একথা সত্য বলে মনে করলেও কর্ণ একে প্রলাপ বাক্য বলে উপহাস 
করেন। 

যাই হোক নাটকে কষ্চের এম্বরিক মহিম প্রদ্দশিত হলেও অঙ্জুন যে 
মায়াতিমানব এবং তিনি “পূর্ব দেছে ছুই খাহি নয়-নারায়ণ' এই দিকটি 
কোথাও প্রকাশিত হয়নি । যুধিষ্টির যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, 


ভূমিক! ৭৫ 
তিনি কতদ্িনে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন, তার উত্তরে তিনি 
বলেছেন-_ 

“কেশব বস্তপি ইচ্ছা করে, 
একদগ্ডে পারি মহারাজ । তাই কেন, 
চক্ষুর নিমেষে । 


তিনি তাকে বলেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির ন্বয়ং ধর্মের মুত্তি। তিনি ইচ্ছা করলে 
রসাতল চক্ষুর নিমেষে উৎসন্ধ করতে পারেন। কুষ্ণও বলেন যে, তার রুষ্ট 
দৃষ্টির প্রহারে যিনি অমর, তীকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। দ্রৌপদী তার ন্তায় 
অযোগা। জায়ার উপরে ক্রোধ প্রকাশের কথা৷ বললে অন্তপ্ত ুধিষ্টির উত্তর 
দেন যে, দ্রৌপদী হলেন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান । তিনি মূল ভিদ্তি 
ও মূল শক্তি । প্ররুতপক্ষে দ্যুতক্রীড়ায় তিনি তার লাঞ্ছন? করেছেন। তিনি 
মনে করেন “একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে, । অভ্ভুন দ্রৌপদীর কার্ষের 
জন্য তাকে তিরস্কার করেন । কৃষ্ণ বলেন শীঘ্র চণ্ডিকার পৃজ] করতে, কারণ 
“সংক্ষুব্ধ হয়েছে ধর্ম” | অদ্ভুন বলেন যদি ধর্মরাজ তার নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, 
তবে তার ধর্মকায়া ভেঙ্গে যাবে । আর যে উদ্দেশ্তটে কেশবের আগমন, তা 
নিক্ষল হবে। 


অন্ভুন শুধু কৃষ্ণ-নির্তর নন। তিনিতার প্রশীশক্কিতে বিশ্বাসী | তাই 
কোন] সংকল্প গ্রহণের পূর্বে, অথবা তার সামর্থ্যের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি 
কৃষ্ণের অনুমোদন প্রার্থনা! করেন । 


কষ অন্ভুনের সথা, দ্রৌপর্দী তার প্রিয় সখী । পাণ্ুব ভ্রাতৃগণ তার উপরে 
'একাস্তরূপে নির্ভরঞ্টীল। অদ্জুন নিজেকে রুষ্ণসত্ভার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন 
না। রুষণ দৌত্যকার্ধে শেষবারের মত হন্তিনায় গমনের সংকল্প করলেন। 
অন্ভুন তাকে বললেন যে, তার মৈত্রী-কার্য সিদ্ধ না হলে তিনি যেন কৌরব 
সভার সকলকে জানান-- 


৯৬ নর-নারায়ণ 


“কপিধবজ- 

সারথি-সঙ্থায়, প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধত্বা 

তৃতীয় পাগুব এক প্রাণী রাখিবে না 

কৌরবের বংশে দিতে বাতি । 
এখানে অর্ভুন কৃষ্ণের সহায়তা ও নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন । দ্রৌপদী 
রুষ্ণকে কৌরব সভায় তার লাঞ্ছনার কথা ম্মরণ করিয়ে দিলে, কৃষ্ণ অভিভূত 
হন) কিন্তু অর্জুন বলেন যে, তিনি যেন নারীর লোচন-জলে মুগ্ধ না হুন। 
কৌরবগণের মধ্যে বহু নরনারী আছেন ধারা তাকে জীবনসর্বন্ব বলে জ্ঞান 
করেন। তবে ধর্সার্থ মঙগলবাকা যদি তারা না! শোনে তবে তাদের অনৃষ্ট 
অনুযায়ী কার্ধ সম্পন্ন হবে। 

পাগুব শিবিরে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জানালেন বে, তার দীর্ঘনিশ্বাম সন্ধির 
সকল প্রয়াস নিক্ষচল করেছে। কৃষ্ণ স্বীকার করলেন যে, বিধাতা কদাপি 
কার্ষে, বাঁকো, কল্পনায় নারী-লাঞ্ছনা সহ করতে পারেন না। অজ্জুন প্রবেশ 
ক'রে কৃষ্ণচকে জানালেন যে, তাঁদের এখনি যাত্রা করতে হবে। যতদিন যুদ্ধ 
শেষ না হয়, ততদিন দ্রৌপদশীকে রাজার আদেশে উপপ্রবা নগর-প্রানাদে 
অবস্থান করতে হবে । তার রণস্থল দেখবার বাসনা আছে কিনা, এই কথা 
অদ্ভুন জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর হয়ে কৃষ্ণ উত্তর দেন যে, বাসনা তার আছে। 
অর্ভুন তাঁকে জানাল যে, কর্ণের সঙ্গে যেদিন তার দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, সেদিন কৃষ্ণ 
শ্বয়ং এসে তাকে নিয়ে যাবেন । 
এরপর যুধিষ্টিরের প্রশ্নে, অদ্ভুন তাঁকে বলল যে, ভীম্ম, দ্রোণ বা কর্ণের 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাগুব সৈন্য ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি গুনে ভীত হবার কোনো! 
কারণ নেই । যদি কেশবের ইচ্ছা হয়, তবে তিনিও একদণ্ডে নয়, চক্ষের 
নিষেষে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। শুধু তাই নয় :-_ 

স্থাবর জঙ্গমাত্মক ধিলোক নাঁশিতে পারে। 

সত্য সত্য জনার্দন যদি ইচ্ছা! করে” 


ভূমিকা! ৯৭ 
ভূত-ভবিস্তৎ বর্তমান 
ভ্রিকাল বিনাশে, চে আর্ধা, সমর্থ আমি । 

তিনি কিরাতবেশী শংকরের নিকট থেকে যে অস্ত্র লা করেছেন, তা যৃগাস্ত 
কালে সর্বভূত সংভারের জন্য প্রয়োজন হয়। 'অভ্জুনের সঙ্গে বুদ্ধে কর্ণ পরাভূত 
ও নিহত হন। জঙ্মরন্ধ-পথে অভিশাপ প্রবেশ করে তাঁকে অভিভূত ও পরাস্ত 
করে। তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়। বিশ্বরাঙ্য যে দৈবের অধিকারে এ-কথা 
প্রধাণিত হলে! । 


ভীম-_ 
মধাম পাগুব যুদ্ধক্ষেত্রে তার অতুলনীয় শৌর্ধ, দূর্যোধন, ছুঃশাননের প্রতি 

প্রতিহিংসা স্পৃহা এবং ওদরিকতার জন্য খ্যাত । “নর-নারায়ণ” নাটকে ভীমের 
ভূমিকা সীমাবন্ধ। কৃষ্ণ যখন শেষবারের মত দৌত্যকার্ষে হস্তিনাপুরীতে 
যাবার সংকল্প করলেন তখন বুধিষ্ঠির সংশয় প্রকাশ করে জানালেন যে, ছুর্যোধন 
হিতকথা শ্রবণ করবেন না । তিনি ও তার অন্তগামিগণ অনিষ্ট সাধনের প্রয়াস 
করতে পাবেন; তার পাপাভিনিবেশ সম্পর্কে কৃষ্খ সবিশেষ জাত, তথাপি 
তিনি তার কর্মসাধনে দৃঢ়সংকল্প, ভীম তাঁকে স্মরণ করিয়ে দ্িলেন__ 

আছে ত্বণা দুঃশাসন-_ 

অতি দ্বণা কুটবুদ্ধি মাতুল শকুনি। 
অঞ্জন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সকলের উপরে আছে দুষ্টবুদ্ধিদাত! আত্ম- 
শ্লীঘাকারী রাধার নন্দন। কৃষ্জের সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত ভীম 
কুষ্চকে জানালেন, “ভুমি যে লোচন ভাই, পাগুবের”। যৃধিষির তাকে 
আনীর্বাদ করে যাবার অনুমতি দিলেন । তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে নিধিদ্রে ফিরে 
আসতে পারেন । কৃষ্ণ ভীমের অনুমতি প্রার্থন! করলে তিনি উত্তর দিলেন, 
ধর্মবাজ ইচ্ছা! পূর্ণ কর প্রিয়তম” । তিনি আরও জানালেন যে, তিনি কদাপি 
ইষ্টসম ন্গো্ঠ ত্রাতার মতের বিরোধিতা করেননি । তিনি যেন কৌরব সভায় 
যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিয়ে কৌরবগণকে সমস্ত না করেন। ছুর্যোধনকেও কট,ক্তি 


গজ 


৯৮ নর্নাহায়ণ 


ন1 করে সান্বনাবাকে] তুষ্ট করেন । ছুর্যোধন কোপন স্বভাববিশিষ্ট, পাপপরায়ণ, 
ক্রু,র-কর্মা, কর্তৃত্ব অভিমানী ও কারও কাছে মন্তক অবনত করতে অভিলাষী 
নন। ভঁ'মের শাস্তি স্থাপনের প্রস্তাবে বিশ্মিত হয়ে কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাস 
করলেন যে, তিনিই কি সেই ভীম-_ব্রতধারী ভীমসেন । তিনি পাছে ভার 
গ্রতিজ্ঞার কথা বিশ্বাত হন, সেইহেতু ন্যজদেছে ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত রাত্রিকালে 
জেগে থাকেন। তিনি কি সেই বিশ্বনাশ শক্তিধর দ্বিতীয় মারুতি? ক্রুদ্ধ 
ভীম উন্মত্তের মতে" দুঃশাসনের বক্ষরুক্ত পান ও দুর্যোধনের উরুতঙ্গের অভিনয় 
করে তাকে ধমরাজ আদেশ পালনে অচ্ছরোধ করেন। 

তথাপি--তথাপি--কুঝ্, 

কর তুমি ধন্মরাজ-আদেশ পালন। 


ভ্রৌপদ্শী ভীমসেনের মুখে শাস্তির বাণী শ্রবণ করে বিন্ময় প্রকাশ করলেন। 
তিনি প্রশ্ন করলেন যে, ছুঃশাসন তার কেশ সবলে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁকে 
প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করতে কৃষ্ণ কি হল্তিনায় যাচ্ছেন? বীর বৃকোদ্বর কি 
দাম্ভিক দুর্যোধনের উরু সেবা! করে কৃতার্থ হবেন? 


যুধিষ্টির রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসে অদ্ভুনের নিকটে গার দুঃখের কথা 
নিবেদন করলেন। অগ্যকার যুদ্ধে কর্ণ ভয়ঙ্কর মৃতি ধারণ করেছেন। তার 
শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ “অনাথের মতে করিতেছে আর্তনাদ” । অন্ভুন 
তাকে আশ্বস্ত করে বণক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন । কৃষ্ণ এসে নকুল ও সহদেবকে 
যুধিষ্টিরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাক্ষস 'অলাযুধকে বধ করে 
ঘটোৎ্কচ তার পিতার জীবন রক্ষা করেছে। কৃষ্ণ ভীমকে যুধিষ্টিরের 
সাহাধ্যার্থে পাঠালেন। ভীম কৃষ্ণের কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। কৃষ্ণ 
ঘটোৎকচকে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কথা বললেন । 


কর্ণের সঙ্গে যুধিষ্টির ও তার তিন ভ্রাতা পরাজিত হয়েছেন । কণ ঘুধিষ্টিরকে 
ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন । বন্দী অবস্থা থেকে নকুল ও সহদেবও মুক্তি 


ভূমিক। ৯৯ 


লাভ করলেন। কিন্তু কর্ণ ভীমকে পরুষবাক্যে বিদ্ধ করে জানালেন যে, 
'ার স্তায় শক্তিধরের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়! নিবু'দ্ধিতার কাজ হয়েছে। 
ভীমের অভিযোগ হলে! যে, কর্ণ অধর্মের আশ্রয় নিয়ে তাকে স্তম্তন বাণে 
নিশ্চেষ্ট করেছেন। কর্ণ উত্তর দিলেন যে, তার যুদ্ধ ধর্ম কি অধর্ম এর তাৎপর্য 
প্ুলবুদ্ধি উদরসর্বন্থ বুকোদর যেন ঘুধিষ্টিরের নিকট থেকে জেনে নেন। শর মুখে 
তিনি ভীমের প্রতি যে স্নেভের আরোপ করেছেন, ত1 তাকে নিশ্চেষ্ট করেছে। 
তারস্ায় যোদ্ধার প্রাণ নষ্ট করে কোনো গৌরব নেই। তিনি তাঁকে মুক্তি 
দিলেন। ভীম অপমানের জালায় বললেন যে, মুক্তি অপেক্ষা নৃতা 'ঠার নিকটে 
অধিকতর কামা। কর্ণ ভীমকে আকর্ষণ করে ঠার গগুদেশে চুম্বন করলেন। 
তিনি বললেন-__ 
যাও এইবার । 

আভিজাত্য গর্বে তব দিলাম আক্ষেপ- 

চিহ্ন ! হতদদিন জীবিত রহিবে, রেখে! 

জ্বলন্ত স্বতিতে তুলে । 
কর্ণের মৃত্যুর দংবাদ পেয়ে ভীম রণক্ষেত্র ছুটে এসেছেন । তিনি তার তূলুতিত 
দেহ দেখে আনন্দ লাভ করতে চান-_ 


দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, বিষ দিয়া! করি 

বিষক্ষয়--সে ছুরাত্মার রক্ত দিয় 

মুছে লই জ্বালা । 
কৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ প্রত্যক্ষ করে, বিস্মিত ভীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, পাগুবের চিরশক্র রাধার নন্দনের মৃত্যুতে তিনি কেন কাতরতা প্রদর্শন 
করছেন । নকুল প্রবেশ করে তাকে ধর্মরাঙছ্গের আদেশ জ্ঞাপন করে বললেন 
যে, কর্ণের উদ্দেশ্যে যেন কোনো অশ্রদ্ধার বাণী তিনি উচ্চারণ না করেন। 
কৃষ্ণ তীমকে বললেন যে, কর্ণ রাধার পুত্র নন, তিনি কোন্তেয়। তাই তিনি 
শ্রদ্ধা ও গ্রণামের যোগ্য ।. মৃত্যুর প্রান্কালে কর্ণ তীর জশবন-রহস্তের বিচিত্র 


বিঠি নর-নারায়ণ 


বিষাদপূর্ণ কাহিনী ভীমকে জানালেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার গঞ্জে বে চুঙ্ছন দান 
করেছিলেন, রাধেয় বিদ্বেষ হেতু তিনি তার মধুর যাধুর্য উপলব্দি করতে 
পারেননি । তার এই বিদ্ষহেতু স্নেছরসে পূর্ণ অমৃত বিষে পরিণত হয়েছে । 
ভীম তার রাধেয় বিদ্বেষ হেতু একথা উপলব্ধি করতে পারেননি । 


পল্মাৰতী-_ 


কর্ণের মতিষী পন্মাবতশী নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অধিকার করে 
আছেন। তিনি কর্ণের গৃক্কিণী, সচিব ও সখী । তীরনিকটে কর্ণ তার 
অন্তরের সকল কথা অকপটে বাক্ত করেন। কর্ণকে অন্তমন! এবং আকাশ- 
পথে নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে, তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কর্ণ উত্তর 
দেন যে, তীর জীবনসঙ্গিনীকে সকল কথা অকপটে জানাতে চান। কর্ণ 
বিবৃত করেন যে, স্বয়গ্থর সভায় দ্রৌপদী তাকে প্রতাখান করেন। যুধিষ্ঠিরের 
উচ্চারিত থেদোক্তি গ্রহণ করে দ্রৌপদী স্ৃতপুত্রকে বরণ না করবার সংকল্প 
ঘোষণা! করেন; তবুও পদ্মাবতী বলেন মে, কৌরব সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছন! 
অনপনেয় কলগ্করূপে বিরাজ করবে । এখানে কর্ণেরও ভূমিকা ছিল। তিনি 
ঈশ্বরী প্রেরিত বাণী অবগত আছেন যে, “জগতে সমস্য নারী আমি”। তিনি 
তা স্বীকার করেন। কর্ণের জীবনের একমাত্র কাম্য হলে! অর্জনের সঙ্গে দ্বৈরথ 
যুদ্ধ। কর্ণ সহজাত কবচ-কুগুলের গুণে দেবতা এবং মানবের অবধা। পদ্মাবতী 
মন্তব্য করেন যে, কৌরব বহুদিন হুল মৃত । রাজসভায় যেদিন রজঃশ্বলা ড্রৌপর্দশ 
লাঞ্ছিতা হয়েছেন: সেদিন ভীম্ম ও দ্রোপের মৃত্যু ঘটেছে । কণ উত্তর দিয়েছেন, 
“সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি”। নররূপে বিভু নারায়ণ আবিভূত, একথা 
পদ্মাবতী আস্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। কারণ, খধিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, 
সত্যবাদী পিতামহ এবং সর্বার্থদশী মহাত্সা সঞ্জয় একথ। বলেছেন। 
কর্ণের বক্তবা হলো, বদি তা সত্য হয়, তাঁছলে তিনি বাস্থদেব 


ভূমিকা ১০১. 


সখা ধনগ্রয়কে ভ্ীবন-মরণ যুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহে আহ্বান করবেন । যদি 
তিনি রাধার নন্দন হন, তবে তার জয় অনিবার্ধ। পল্মাবর্তীর মনে হলো 
যে, অন্তর আকুল-করা এই যে সন্দেহ, তা সত্যই ভীতির কারণ। তিনিও 
বিশ্বাস করতে চান যে, তীর স্বামী স্থতপুত্র, কারণ য্দি তাঁর জন্ম-পরিচয় 
অন্তভাবে ব্যাথ্যাত হয়, তবে তার পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ কর] আর সম্ভব হবে 
ন1। 
কুষ্ণ শাস্তি স্থাপনের আশায় কৌরব সভায় এসেছেন। এই সংবাদ 

দুর্যোধনের মুখে শুনে এবং তার কর্তব্য কি, এই কথা কর্ণকে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি উত্তর দিলেন বে, কৃষ্ণকে বন্ধন করে হস্তিনায় অন্ধকার কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হবে দুর্দোধনের রাজধর্ম । সপ্রাত্রি নিদ্রাহীন থাকবার পরে কর্ণ 
নিদ্রাভিভত হন। বৃষকেতুর মুখে কৃষ্ণের বন্ধনের কথা শুনতে পেস পদ্মাবতী 
কর্ণের নিকটে ছুটে আসেন। নিদ্রার মধ্যে কর্ণের কথা তিনি শুনতে 
পান ১ 

কে বাঁধিবে? কে বেধেছে_-কবে? সেকি ওই-_ 

মন্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহঙ্কার- 

রজ্জমুপ্তি ছূর্য্যোধন ? 
পঞ্জাব উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং তাকে শ্বচ্ছন্দ গতিতে স্বপ্নরাজে যাত্রা 
করবার কথা বলেন। স্বামীর মঙ্গলচিস্তা ঠারু মনে যেরূপ প্রবল, তেমনি 
লক্ষ] কর! যায় ঠার ওপরে একান্ত বিশ্বাস ও নি্রতা। পদ্মাবতী ও কর্ণের 
হৃদয় যেন এক অভিন্ন স্থত্রে গ্রথিত । নিদ্রায় কর্ণকে দেব সবিতা তার নিকটে 
ভিক্ষার্থীরূপে দেবরাজের আগমনের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে তাকে কবচ-কুগুল 
দান করতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ সত্যের আশ্রয়-চাত হয়ে আজীবন রক্ষা 
করতে চান না, অথবা অন্ভুনকে পরাতৃত করতে চান না। নুর্ধ যে মায়াবশে 
তার নিকটে এসেছেন, সেইটি কর্ণের মনকে উৎসুক করে তোলে। নিদ্রাতঙ্গ 
হওয়ায় তিনি পদ্মাবতীকে গৃহমধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাক্গণকে অনুসন্ধান করবার কথা 
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বলেন। পদ্মাবতী ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে নিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি অন্ক 
কোনো দান চান না, শুধু প্রার্থনা করেন কবচ-কুগুল, “সহজাত- লগ্ন যাহা তক 
দেহে? | স্বার্মীর আদেশে পন্মাবতী তাকে শাণিত ছুরিক] দান করে বলেন 
যে, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কি তার জীবন ভিক্ষা! করবার উদ্দেস্তে এসেছেন। দেবরাজ, 
কর্ণের দানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একদ্ব নামে অস্ত্র দান করেন এবং আশীর্বাদ করেন 
যে, দেহচ্ছেদে তার কোনে! সৌন্দর্য হানি হবে না। পদ্মাবত্তীকে আহ্বান করে 
কর্ণ বলেন__ 
-ন্নেহম্পর্শে মুছাও রক্তাক্ত কলেবর।, 


দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে বিষ পল্মাবতীকে কর্ণ সাত্বনা দেবার প্রয়াস! 
করেন। পল্মাবতীর অভিযোগ হলো যে, দেবরাজ অঞ্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্্‌ 
করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিক্ষার নামে তার জীবন লুগ্ঠন করতে, 
এসেছিলেন। কর্ণত্াাকে বোঝাবার প্রয়াস করেন যে, সহজাত কবচ-কুগুল 
দানের সঙ্গে তার মনের অশাস্তিও দূরীভূত হয়েছে। হীন বংশের জন্ত ভীন্ম 
প্রোণ প্রভৃতি অভিক্রাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ_-ঠাকে দ্বণ1 করেন ও কটুক্তি করেন । 
তিনি পদ্মাবতীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, পরশুরামের শিশ্বকে পরাজিত 
করতে পারেন, এমন কেউ এ জগতে নেই। কিন্তু পল্মাবতী তাঁর মনের সংশয়, 
বাক্ত করে বলেছেন যে, রাধেয় পরিচয় সত্য হলে ভীত হবার কোনে। কারণ! 
নেই, কিন্তু যদি ত1 সত্য না হয়, তবে, 


তোমার ওই 
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত 
কণা হ'তে কণ। হ”য়ে 
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে। 


কারও পক্ষে সেই বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহফে একত্র করা সম্ভব হবে না। কর্ণও 
পল্মাবতীর সংশয়ে বিশ্বাস করেন। পদ্মাবতী ত্তীকে জানান যে, কৃ» 
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যশোদার স্নেহে পরিবধিত হলেও দেখা গেল যে, তিনি দেবকী-ননন | 
কর্ণ তাকে ভীত হতে নিষেধ করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে বলেন। তিনি 
নিশ্চিত-_ 
“নারী-শিরোমণি, রাধা জননী আমার 

পন্মাবত্তীর নিকটে কর্ণ জয়দ্রথবধের পরম রহশ্ত-কাহিনী ব্যাখ্যা করেন। 
অন্ুনের প্রতিজ্ঞ! ছিল যে, যদ্দি সুর্ান্তের পূর্বে তিনি তাঁকে বধ করতে না 
পারেন, তবে প্রজ্ছলিত অগ্নিকুণ্ডে তিনি আত্মাহুতি দেবেন । আচার্য দ্রোণ 
এমন স্থকোশলে স্থঠীবাত নির্সাণ করলেন যে, তাকে ভেদ করে দ্রিক্পালসম 
অষ্ট সেনানী রক্ষিত জয়দ্রথকে স্ৃর্ধাস্তের পূর্বে বধ করা অসম্ভব । অথচ বিশ্যিত 
পন্মাবতীর প্রশ্ন হলো, “সেই জয়দ্রথ হ'ল হত”? পদ্মাবতী ভ্য়দ্রথ বধের রহস্য 
তাঁকে জানাতে বললে কর্ণ তাকে ঈষৎ লঘু স্থুরে বলেন যে, কাহিনী 
বর্ণনা করলে তিনি তার নারায়ণের উদ্দেশ্তে মস্তক প্রহার করতে থাকবেন। 
সুর্য অন্ত গেল; কৌরব পক্ষে দ্রোণ ও রুপাচার্য হাহাকার করে উঠলেন, কর্ণও 
শোকে ও ক্ষোভে আত্মহারা হলেন । জয়দ্রথের ন্যায় এক বন্য পশুর বধে 


' অশক্ত হয়ে কধ্ণসথা নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয় কি প্রাণত্যাগ করবেন? উল্লাসে মত্ত 


হয়ে জয়দ্রথ যথন অগ্রিকুণ্ডের সন্মুথে এসে দ্াড়িয়েছেন তখন পুনর্বার সর্ষের 
প্রকাশ ঘটল, এবং অঞ্জন সকলের সামর্থ ভেদ করে তাকে বধ করলেন। 
কারও মতে উচ্ার প্রবাহ শুর্যরশ্মির আগমন পথ ক্ষুদ্ধ করেছিল, কারও মে 
অন্ত-মুখে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু অনেকের মতে সুদর্শন সৃর্যকে 
আচ্ছাদিত করে। কর্ণ পদ্মাবতীর নারায়ণের উদ্দেশ্রে প্রণাম করে বিদায় 
নিতে চাইলেন।  অর্ভুনবধের নিমিত্ত যে বাসব-প্রদত্ত অন্ত্রতিনি সধত্বে রক্ষা 
করেছেন, তা-ই নিয়ে তিনি রপক্ষেত্রে যাবেন। যাত্রার পূর্বে কর্ণ গার 
জীবনসঙ্গিনীকে জানিয়ে গেলেন যে, পন্নাবতী সর্বজ্যষ্টা পাগুব-যহ্ষী | 
তিনি কুস্তীপুত্র ; আদিতা ওুঁরসে কন্াকালে তার জন্ম ভয়েছিল। পল্মাবতীর 
মনে প্রচণ্ড আঘাত এসে নামে । রাধেয় কথাটি যিথা। প্রমাণিত হওয়ায় 
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কর্ণেরও শক্তি লোপ পেয়েছে । পরশুরামের অভিশাপ তার জীবনে কার্যকর 
হয়ে উঠবে, তাপসের অভিশাপও সত) হবে । 


ভ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথনকালে হঠাৎ তিনি স্মাধিস্থ হন। 
ভীত! দ্রৌপণী তাকে ফিরে আসবার জন্ত অন্থরোধ করেন। কারণ আকাশ 
দুলে উঠছে, ছুটে চলেছে ঝঞ্চার ন্যায় বায়ু এবং দ্রৌপদী নিজেকে এই 
বিরাট বিশ্বে নিতান্ত নিঃসজরূপে কল্পনা! করছেন। কৃষ্ণ ধাকে অভিমানিনী 
রূপে সম্বোধন করলেন, সেই ভাগ্যে ভাগাবতী তিনি নন । তিনি তাঁকে কোন 
কিছু প্রার্থনা করবার জন্য অন্করোধ করলেন। দ্রৌপদী বুঝতে পারলেন 
যে, সতাই কর্ণ-পত্বী পদ্মাবতী নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী। পদ্মাবতীও অভিমানক্ষু্ধ 
হয়ে অন্পমযোগ করেছেন যে, তিনি তার মিলনাকাজ্ৰী ভ্রাতৃজায়া। কিন্তু 
তার পক্ষে দ্বৈরথ সমরে দেবরের পরাজয় ভিক্ষা কর] সম্ভব নয়। পল্মাবতী 
তার পুত্রকে পাণ্ডবের জয়ধ্বনি করতে ও তাদের রক্ষা করতে বাস্থদেবকে 
অনুরোধ করতে বললে সে বিম্মিত হলে! । পদ্মাবর্তী তাকে বোঝালেন যে, 
কৃষ্ণ শুধু পাগুবের সখা নন, তিনি ত্তার, কণ ও বুষকেতুরও সথা। আঠার পিত। 
ত্রিজগতে তার যা কিছু ছিল সকলই দান করেছেন । অবশিষ্ট একমান্ত 


বুষকেতু। 


“আমি ভোরে আগে হতে কবিয়াছি কে 
সমর্পণ ।; 


পদ্মাবতী তার দেহ-মন-প্রাণ কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছেন । এই আত্মনিবেদন 
তার চত্রিকে বিশেষ মহিমা দান করেছে । পদ্মাধতীকে বাদ দিলে কর্ণ-চরিত্র 
অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । এই চক্ষিত্রটি নাট্যকারের এক অপূর্ব হুষ্টি। 
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ভৌপদী- 
পঞ্চপতি-ধন্তণ দ্রৌপদী-চরিত্রকে নাট্যকার কর্ণ-মহিষী পল্মাবতীর বৈপরীত্যে 


স্কান দিয়েছেন । তবে উভয় চরিত্রের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান । দ্রৌপদী 
কষ্ণের স্থী, কৃষ্ণের উপরে তাঁর একান্ত নির্ভরতা । কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদী 
যথন ঢুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিত হন, তখন তাঁর আকুল আবেদনে কষ এসে তার 
অধাদ1 রক্ষা করেন। দ্রৌপদী সে অপমানের জালা বিশ্বত হতে 
পারেননি । 

অন্তদ্দিকে পন্মাবতীও কৃষ্ণের ওপরে নির্ভরপীল। কৃষ্ণ তাকে জোষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূ. 
জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি আহ্বান করলে কুষ্ণ তার কাছে 
উপস্থিত হন। 

হক্তিনাপুরে কৃষ্ণ প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি কৌরব সভায় শ্যেবারের মত 
সন্ধির প্রয়াদ করবেন । কিন্ত তীর সাফলা সম্পর্কে পাগুবগণের মনে সংশয় 
আছে। ভীম তাকে বলেছেন যে, তিনি পাওবগণের লোচনন্বরূপ । দ্রৌপদী 
কৌরব সভায় '্ঠার একবস্ত্রা হয়ে দুরগতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সহদেব 
ব্যশ্লীত পাণ্তব ভ্রাতগণ সকলেই কুষ্জের দৌত্যকার্য সমর্থন করেছেন। কুঞ্চও 
বলেছেন, ণবাকো কার্যে, সন্ধির স্থাপনে করিব প্রয়াস থালাধ্য-যথাশক্কি? | 
সহদেব ও সাত্যকির বক্তব্য হলো যেন কৌরবদের সঙ্গে সদ্ধি কিছুতে সম্পন্ন 
নাহয়। কৃষ্ণ'র রাজসভায় লাঞ্ছনার কথা বুধিষ্ঠির ধর্ম আবরণে আবৃত রাখতে 
পারেন, ভীমাঙ্জুন ভূলে যেতে পারেন, কিন্তু তার নিকটে সে ইতিহাস আজ 
অলস্ত। ভ্রৌপদী ধর্মরাজ, যুদ্ধভীত দ্বিতীয় পাগুব, তৃতীয় পাগুব অদ্ভুন, 
তাদের নমস্কা্৯ করে বলেছেন যে, সহদেব যদি সন্ধির প্রত্তাবে আপনি না 
জানাতেন, সাতাকি যদি তাঁকে সমর্থন না করতেন, তবে 

'ভূমি-লগ্র ম্তক আমার 
হে গোবিন্ ভূমি হতে আর না উঠিত-- 1, 

কৃষ্ণ তাকে ব্যাকুল না হবার জন্ত অনুরোধ করলে তিনি জানালেন বে, তিনি 


রর নর-নারায়ণ 


জগতে অতুল সৌভাগাবতী রমণী । মুক্ত কেশরাশি ত্রয়োদশ বৎসর ধরে তিনি 
পৃষ্ঠদেশে বহন করেছেন। : 

“অগ্নি জিহ্ব সহজ ফণার 

বজহ্বাল! প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ 

মৃতার নিঃশ্বাসে । ব্যাকুল দেখিলে তুমি 

মোরে? কখন কোথায় জনার্দন ? 
তিনি "মরণ করেছেন যে, তার অশ্রধারা প্রবাহিত হয়ে বসনমুত্তি গ্রহণ করেছে, 
এবং সভাস্থলে তার লজ্জা নিবারণ করেছে । কৌরব সভায় পঞ্চ-পাগুব 
উপস্থিত থাকা সত্বেও ছুঃশাসন তার কেশ আকর্ষণ করেছেন, তীম কি তাকে 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে এবং দূর্যোধনের উরু-সেবা করতে কৃতসংকল্প হয়ে 
উঠেছেন ? 

“যে কর করিল এই 

কেশ আকর্ষণ, সেই করে কত দিয়ে 

প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় হুংশাসনে 

বাধিতে কি চলেছ কেশব ? 

মূল মহাঁভীরতেও আছে যে, ড্ৌপদ্ীী বলেছেন যে, পার্থের ধঙ্বিদ্বা এবং 

ভীমসেনের বলে ধিক! কারণ ছুর্যোধন এখনও জীবিত আছেন। 
অসিতাপাঙ্গী দ্রপদনন্দিনী তাঁর ভূজগ-সদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাঁপ বাম হস্তে 
ধারণ করে কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে বলেছিলেন যে, যদি শক্রগণ সন্ধিস্থাপনে, 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তিনি যেন ছুঃশাসন কর্তৃক ধৃত তার কেশ- 
কলাপের কথা স্মরণ করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যর্দি 
ভীমা্ভুন সন্ধিকামী হন, তবে তার বৃদ্ধ! পিতা মহারথ পুত্রগণসহ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ 
করবেন। তার মহাবল পরাক্রাস্ত পঞ্চপুত্র অভিম্যকে পুরস্কৃত করে, কৌবব- 
গণকে সংহার করবে। যতক্ষণ তিনি ছুঃশীসনের শ্তামল বাছ সংচ্ছিন্ন ও 
পাংগুগুঠিত না দেখবেন, ততক্ষণ তার হৃদয়ে কোনে! শাস্তি থাকবে ন!। 


ভূমিকা ১০৭ 
“যদি ভীমাঞ্ভুনো কষ কূপণৌ সন্ধিকামুকৌ 
পিতা মে যোতম্ততে বৃদ্ধ: সহ পুত্রৈর মহারতৈ: ॥ 
পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্র! মে মধুহ্দন | 
অভিমন্গ্যং পুরস্কৃত্য যোতস্থযস্তে কুরুভিঃ সহ ॥ 
দুঃশাসনভূজং শ্তামং সংছিন্নং পাংশুগুষ্টিতম্‌ । 
ব্য তন্ধ ন পশ্যামি কা শাস্তিরহৃদয়স্য মে ॥” 
“নর-নারায়ণ নাটকে দ্রৌপদী বলেছেন-_ 
£অগ্রিশিখা শিরে যদি 
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি 
কোন্‌ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর? 
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর? 
ঘুমালি কি অভিমন্ত্য ? 
কৌরব সভায় রুষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। দ্রৌপদী সহাস্তে তার প্রিয় 
সখাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি নাকি ছুরাত্মার বন্ধনের ভয়ে বিরাট রূপ 
ধারণ করেছিলেন । তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন ঘে, কৌরব সভার সকলে 
ধন্য, কারণ তারা তার বিশ্বরূপ প্রতাক্ষ করেছেন। কিন্তু দ্রৌপদী তার 
এত প্রিয় হয়েও সেই সৌভাগো বঞ্চিত । কৃষ্ণ তাকে প্রশ্ন করেন_-দেখিতে 
কি ইচ্ছা করে সখি?” দ্রৌপদী উত্তর দেন যে, তিনি কৃষ্ণের ছুটি চরণ- 
কমল জয়ে ধারণ করে আছেন, বিরাটকে কোথায় তিনি স্থান দেবেন। 
তিনি ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্চিলাভ করেন। তৃষ্ণা নিবারণ-হেসু 
মহাসাগরে বাবার, তীর কোনো প্রয়োজন নেই । দ্রৌপদী পুনর্বার স্মরণ 
করেন কৌরব সভায় তার লাঞ্ছনার কাহিনী । তাঁর মনে পড়ে দুঃশাসন 
ও দুর্যোধনের আচরণে ও কর্ণের কুটিলনয়ন ও বিষাক্ত ভাষা । একদ!? 
স্বয়ংবর সভায় তিনি দৃস্ত করে বলেছিলেন যে, সুতপুত্রকে তিনি বরণ করবেন 
না। কিন্তু সে দম্ত আজ তার কোথায়? তিনি নিতান্ত অসঙ্থায়া ও 


১০৮ নর-নারায়ণ 


একাকিনী। তীর সকাতর আহবানে লঙ্জাহারী মধুন্থদন এসে আবিভূতি হন, 
কৃষ্ণ তাকে আশ্বত্য করে বলেন যে, বিধাতা দানব-মানব-কৃত সকল উপদ্রব 
সহা করতে পারেন, কিন্তু পারেন ন! অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির মরণ ; 
“আর পারে না পারে না কোন মতে__ 
কার্ষো, বাক্যে কল্পনায় নারীর লাঞ্ছন] | 

অন্ন এসে কৃষ্ণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য আহবান জানালেন । ভৌপদীকে তিনি 
বললেন বেদিন তার সঙ্গে কর্ণের দ্বৈরথ সমর হবে, সেদিন কষ এসে তাঁকে 
রণক্ষেত্রে নিয়ে বাবেন। যুধিষ্ঠির উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণার্জুনকে তার ভীতির কথা 
জানালেন। কৌরব সভায় ভীম্ম ও দ্রোণ এক মাসে, কৃপাচার্য ছুই মাসে 
এবং কর্ণ পাচদিনে পাগুবসৈন্য সংহারের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। অগ্ুন 
তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন বে, ঘর্দি জনাদন ইচ্ছা! করেন, তবে তিনি চক্ষুর 
নিমিষে কৌরব সৈম্তসহ ত্রিলোক ও ত্রিকাল ধ্বংস করতে পারেন । ভ্রৌপদী 
বললেন ষে, যেখানে ধর্মের স্থিতি সেইথানে জয়। রুষ্ণ বললেন যে, ষুধিগ্টির 
যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তার দৃষ্টির আঘাতে অমরের মৃত্ুও অনিবাধ। দ্রৌপদী 
রাজাকে তীর উপরে ক্রুদ্ধ হবার জন্য অনুরোধ জানালেন, কেননা তিনি 
সর্বতোভাবে জায়! হবার অযোগ্যা। অনুতপ্ত সরে যুধিষ্ঠির তাঁকে জানালেন 
যে, তিনি ধর্মরাঙ্গ্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ও মুল শক্তি । কিন্তু তিনিই ঠার 
লাঞ্চনার জন্য দায়ী। তাই তার মনে হয় যে, কষ্টাঞ্ুনের সম্মুথে তিনি নিজের 
উপরে ক্রোধ করেন। কিন্তু তাদের কল্যাণহেতু ক্রোধ করতে পারেন না। 
অর্ভন শঙ্কিত কঠে দ্রৌপদীকে তিরস্কার করে জানালেন যে, মুগ্ধার মত তিনি 
কার্য করেছিলেন। ধর্ম যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তবে ধর্ম কায়' ভেঙ্গে 
যাবে ও কেশবের আগমনের উদ্দেশ্ত বার্থ হবে। কুষ্ণখ তাকে রণ-অভিযান 
মুখে চপণ্ডিকার পুজার আয়োজন করতে বলেন, কারণ ধর্ম সংক্ষু 
হুয়েছে। 

বণক্ষেত্রে যুধিষ্টির এবং তার কিন ভ্রাতা কর্ণ রক পরাজিত ও 


ভূমিকা ১০৯ 


লাঞ্ছিত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত অঞ্জুনকে যুধিষ্টির কর্ণ বধ না করবার 
জন্য তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি অনুচিত বাক্য ব্যবহার 
করে বলেন যে, অঙ্ভুন যেন অন্ত কোন বীরকে তার গাণ্ডীব প্রদান করেন। 
উপাংশু ত্রতের কথা স্মরণ করে অঞ্জন যুখ্ধষ্ঠিরকে বধ করবার জন্য প্রস্তত 
হন। কুচ তাকে তীর মনোভাবের কঠোর তিরস্কার করে তাকে নিধেশ 
দেন যে, তিনি ধর্মরাঙ্জের প্রতি অশ্রন্ধার বাক্য বর্ষণ করুন। কারণ 
ক্ষত্রিয়ের মৃত্টু দেহনাশে নয়, অপমানে । ভ্রৌপদ্দীর সম্মুখে অরুন 
জোষ্ঠ ত্রাতার প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন। অপ্রত্যাশিত অজুনের 
এই আচরণে দ্রৌপদশি অবনত মন্তকে বসে পড়েন। যুধিষ্ঠির বনে যাবার 
ইচ্ছ! প্রকাশ করলে দ্রৌপদ্ীও ঠার সঙ্গে যেতে চান। এই সময়ে অঞ্জন 
তার পদযুগল ধারণ করে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কৃষ্ণ অন্ভুনকে এইভাবে 
বধের প্রায়শ্চিন্তরূপে স্বগুণ কীর্তন করে আত্মহত্যার উপদেশ দেন। 
যুধিষ্টির 'অভিভূত হয়ে তাকে নিষ্পাপ রূপে গ্রহণ করেন। দ্োণদী কৃষেের 
নিকটে তার এই লীবারহন্তয জিজ্ঞাসা করলে [তনি উত্তর দেন যে, কর্ম 
ব্রহ্মনিষ্ঠ) সতাবাদী, তপক্বীপ্রধান, শক্রর উপরেও দয়াবান। একমান্ত 
সত্যকে আশ্রয় করে তাঁকে বধ করা যায়। কিন্ত বিন্দুমাত্র পাপ অন্তবে 
থাকলে সেই মহাপুরুষের কোনো ক্ষতি হবে না, জোষ্ঠের কৃপায় অদ্ুন 
আজ পাপমুক্ত। পল্মাবতীর আহ্বানে কৃষ্ণ সমাধিস্থ হলে দ্রৌপদী বিচলিতা 
হয়ে উঠলেন, তার মনে হলো! এই ভীম বিশালতা মাঝে তিনি একা, মুস্তা 
তার স্তব্ধ গম্ভীরতা দিয়ে তাঁকে গ্রাস করতে এসেছে। তিনি কের 
সম্বোধন শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি ভাগ্যবতী নন, ভাগাবতী 
কর্ণ-মহিষী যিনি বহু দূর থেকে পরম পুরুষকে আকর্ষণ করেছেন। 
তার প্রতি কৃষ্জের কি গভীর ভালবাসা ! তিনি ছুর্ভাগিনী, কারণ সহল্র 
ক্রোশ দূরে তিনি বিনিক্ষিপ্তা । কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবতীকে তীর সশ্রন্ধ নমস্কার 
নিবেদন করলেন । অকন্মাৎ সমাধি ভঙ্গের পরে তিনি অঞ্জুনের শঙ্ধধবলি 
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আহবানে রণক্ষেত্রে যাত্রার জন্ত প্রস্তত হলেন। ভ্্রৌপর্দী বললেন যে, 
ধর্মরাজ ও ধনঞ্জয় সহ তিনিও আজ মৃত1। “সেই সঙ্গে মরিল] পাঞ্চালী?। 
দ্রৌপাশি ভাগ্যবতী সুতকন্তা নরশ্রেষ্ঠের ঘরণীর উদ্দেশ্তে তার প্রণাম নিবেদন 


কর়লেন। 
গান্ধারী__ 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য "গান্ধারীর আবেদনে” বণিত হয়েছে ধে, লোকমাত! 
'গান্ধারশ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বিচারপ্রাধিণী হয়ে দুর্যোধনকে ত্যাগ " 
করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। ছুর্যোধন রাহ্রপভায় নারীর অমর্যাদা করেছে, 
এই হেতু সে পরিত্যাগের যোগ্য । 

নাটকে গান্ধারীকে এই জাতীয় কোনে! বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দান কর! 
হয়নি । কৌরব সভায় কৃষ্ণ দৌত্যকার্ষের জন্য শেষ বারের মত এসেছেন। কিন্ত 
দুর্যোধন প্রধানত কর্ণ ও মাতুল শকুনির পরামর্শে কৃষ্ণকে বন্দী করতে চান। 
ধুতরাষ্ট্র তাকে স্মরণ করিয়ে দ্রিয়েছেন__ 

£ওরে বৎস ছুর্যোধন, এনোনা? ও কথা 
আর মুখে_$ধ আজি দৃভ | 

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন যে, রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা 
অবশ্যকর্তব্য। যদি তিনি দ্রোণাচার্ধকে আদেশ করেন, তবে তিনি 
ছুর্যোধনকে বন্ধন করে মহারাজ যুধিষ্টিরের পদতলে নিক্ষেপ করে আসতে 
পারেন। ধূতরাষ্ট্র বিছুরকে নির্দেশ দিলেন, রাজসভাঁয় জননী গান্ধারীকে 
আনতে । তার হিতবাক্যে ছুরাত্মার মতি পরিবর্তন হতে পারে। 
দুর্যোধন দূতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য কৃতসংকল্প। জননী গান্ধারী 'ঠাকে 
এই নৃশংস কাজ না করতে অন্থরোধ করলেন, কারণ মিনি জগতের 
হিতকামী, তীর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে জগত স্তব্ধ হয়ে নাবে। ছুর্যোধন 
তার কার্য সম্পন্ন করবার সংকল্প গ্রকাশ করলে গান্ধারী তাকে তিরস্কার : 
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করে বলেন যে, তিনি কদদাপি একার্ধে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। 
“পারিবি না__কেশবে বাধিতে পারিবি না।” কৃষ্ণ এর পরে তীর বিশ্বরূপ 
কৌরব সভায় প্রদর্শন করেন। ধৃতরাষ্্রকে তিনি স্বপ্পকালের জন্ত আত্মিক 
দৃষ্টি দান করেন। 


দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্তে গান্ধারী বাস্থদেবের হিতবাক্য গ্রহণ করবার 

কথ] দুর্যোধনকে বলেছেন। অন্ধরাঞ্জা ধতরাষ্্ আতঙ্কে বিহ্বল, 'প্রাণহীন 
দেহ যেন লয়ে রয়েছেন কল্য হ'তে তিনি শষাগত? | ছুর্যোধন জননশকে 
বলেছেন যে, তিনি যেন তীদের পুত্রের জয়লক্ষ্রী বহন করে আনবার আশ্বাস 
বাক্য তাঁকে শোনান । গান্ধারী উত্তন দেন যে, পুত্র-মমতায় তিনি ধর্ম বিসর্জন 
দিতে পারেন না। 

হর্ধ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে 

করিতে পারি না ব্বামী-হ তা) 


সুদীর্ঘকাল পাগুবগণের যে "অপবাদ দূর্যোধন ও তার ভ্রাতগণ করেছেন, তাদের 
শর্তধারিণী হয়ে তিনি সেই পাঁপের ভাঁগী হয়েছেন। তাই তিনি ছুর্যোধনকে 


বলেছেন--- 
“অন্রোধ করে তব মাতা, 


ধর্মরাজে রাজ্য দিয়! স্বথী কর তারে।, 


কিন্তু দুর্যোধন অর্থহীন উপদেশ শুনতে আদে প্রস্তত নন, কেননা তিনি নির্জনে 
বসে পাগুবগ্পের বধের উপায় চিন্তা করছেন। যেদিন তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে 
মাতৃচরণ বন্দনার জন্ত 'আপবেন, সের্দিন জননী যেন অর্থহীন বাক্য 'ঠাকে 
শোনান। গান্ধারী তাকে বলেন যে, ভীম্ব-দ্রোণকে সহায় পেয়ে তার পক্ষে 
পাগুবসংহার সম্ভব হবে না । এটি অভিশাপ নয়, এ হল সতা কথ] । ছুর্োধন 
গান্ধারী-বণিত বিশ্বরূপ প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন যে, তা শঠ শিরোমণি রষ্ের 
মায়াজাল মাত্র । তিনিও ইচ্ছা করলে মায়াবলে আকাশ ভ্রমণ করতে পারেন, 
রসাতলে প্রবেশ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে, কুহু কষ্ণের মতো, 
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তিনিও তার দেহে অসংখ্য বিচিত্র রূপ কৃষ্টি করতে পারেন । জননী থেন 
কদাপি তাকে নিরন্ত করবার উপদেশ | দেন। তিনি পৃবেই বুদ্ধ ঘোষণ। 
করেছেন। 

“একপণ-_হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার, 

নয়, তব শত সন্তানের 

বীরাশান্ত রণাঙ্গন-ধুলিতে শয়ন ।+ 


গান্ধারী ছুর্যোধনকে ধরম্মানমোদিত বুদ্ধের উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন। 


ধর্ম ও নাটক-__ 

নাটক যদিও অতীতে ধর্মানষ্ঠান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, এবং নাটকে 
ধর্মের প্রাধান্ত বিশেষরূপে লক্ষা করা যায়, তথাপি কালক্রমে নাটক পাখিব 
কাহিনী নিয়ে রচিত হতে থাকে | এতে মনে হয় যে, ধর্মের সঙ্গে নাটকের 
কোনে। আত্মিক বন্ধন নেই। 

প্লেটো তার ৩ ছ২০০11০ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন বে, কবিগণ ঈশ্বরের 
ভাবমূতি কলু'ষত করে। তারা যেভাবে দেবদেবীগণের ত্র অঙ্কিত করেন, 
তাতে দেবতার মহিম1 বিকৃত হয়ে ওঠে । মানব জীবনের সকল ত্রুটি ও 
অসম্পূর্ণত1 দেবগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় । আরিস্টটল এই অভিযোগের উত্তর 
বিশদরূপে দেননি, কেনন!,» নাটকে দেবতাগণের প্রাধান্তা ও প্রতিষ্ঠা তিনি 
প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেননি । লোকমত দেবতাগণকে যেভাবে গ্রহণ 
করেছে, তিনি তা সমর্থন করেছেন । আরিস্টটলের মতে নাটক হবে 
জীবনাশ্রয়ী । অবিশ্বাস্ত ব অলৌকিক কোনো ঘটন। নাটকে স্থান পাবে না, 
তবে তা এপিকে পেতে পারে। শ্রতিকাব্যে এই জাতীয় ঘটনার অবতারণ। 
পাঠক-চিত্রকে আনন্দ দান করে। 

তিনি লিখেছেন যে, ট্রাজেডির নায়ক-চরিত্র সাধারণ মানুষের জীবন 
ও জীবনাদর্শ থেকে পৃথক । এতে বোঝ! যায় যে, তিনি বহু গুণবিশিষ্ট 
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নায়কের কথ চিন্তা করেছেন। তাঁর বিচার-বুদ্ধির ক্রুটি অথবা অজ্ঞতা প্রস্থত 
কার্য হেতু স্তার জীবনে অপ্রতিরোধা রূপে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে । এই 
কারণে তিনি পাটককে মানবিক গুণসম্পন্ন রূপে বিচার করতে চেয়েছেন । 
রাজ! অয়দিপুসের কাহিনী তার নিকটে সম্পূর্ণ মানবভিত্তিকর্ূপে মনে 
হয়েছে। তিনি তাই এইনাটকক্চে চবিত্র-কেন্তরিক বলে অভিহিত 
করেছেন । 


তবুও নায়ক চরিত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, আরিস্টটলের ব্যাখ্যা তার স্থুসংগত 
পরিচয় দেয় না। কেননা কোন ন্বরুত ক্রটি ছাঁড়াও তাদের জীবনে দুর্যোগ 
ঘনিষে আসে। অয়দিপুস স্বেচ্ছা! নির্বাসনে কলোনাসে গিয়ে রাজা থিসিউস 
ও রাজা ক্রেঘ়নকে বলেছেন যে, তার দুর্ভাগ্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তার 
পরিবারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে, তিনি নিজে নিম্পাপ, তার মধ্যে 
কোন অপরাধমূলক রহস্য বা! ত্রুটি ছিল না। তার জগ্গের পূর্বে তার ভবিষ্যৎ 
নিধণরিত হয়েছে । স্থুতরাং কোনে! দিক থেকে তাকে দোষী সাব্যস্ত কর! যাবে 
না। আস্তিগোনে ক্রেয়নের রাজাদেশ লঙ্ঘন করায় প্রাণদণ্ডে দপ্ডুত হয়েছেন। 
কিন্ত তিনি তার মুত ভ্রাতার সৎকার ক'রে বিধাতার নির্দেশকে মেনেছেন। 
তার ছুঃথ, যন্ত্রণা ও মুতার জন্ত কোনোক্রমে তিনি দায়ী নন। 


ধর্মীয় নাটকে দেখা যায় যে, মানব-জীবন স্বতন্ত্র মূল্যে উজ্জল নয়। নাট্যকার 
নায়ক চরিত্র বাতীত দৈবের উপরে আলোকসম্পাত করেন। স্বভাবত 
সমালোচক অধাপক কিটো মন্তব্য করেছেন, “156 1621 18810 1670 
19 10010721810 2056115 


গ্রীক নাটকের পশ্চাতে আছে ধর্মের প্রেরণা । সেখানে ঈশ্বর, বিশ্ববিধান 
এবং সর্বকালীন নৈতিক আদর্শ গ্রতিন্ঠী লাভ ক'রে থাকে । সুতরাং বাক্তি- 
চরিত্রের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বিশ্ববিধানের কোন দায়িত্ব নেই। কেননা, তাকে 
কোনোভাবে আঘাত করলে সে নির্মম হয়ে ওঠে এবং প্রত্যাঘাত করে। 
৬ 


১১৪ নর-নারায়ণ 


এই দিক থেকে রাজ! অক্মদিপুস বা আন্মিগোনের বিপর্যয়ের কাহিনী ব্যাথা 
করা চলে। স্বভাবতঃ শেক্সপীরিয় নাটকের ন্যায় গ্রীক ট্রাজেডি নাটককে 
চরিত্রকেক্দিকরূপে অভিহিত করতে মনে সংশয় স্থষ্ট হয়। কিন্তু ইউরিপিদেস 
এর ব্যতিক্রম ৷ 

শেক্সপীয়র জীবনান্রাগী নাট্যকার। তিনি জীবনের বৈচিত্রের দিকে 
লক্ষ্য রাখেন; সাধারণ জীবনযাত্রা ক্ৰার নাটকে বিশেষ মর্ধাদ1 লাভ করে 
এবং এটি নাটককে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দান ক'রে থাকে । গ্রীক ট্রাজেডি 
যেমন জীবনস্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে মনোনিবেশ করে, শেক্সপীরিয় নাটক 
মূলত হোলো চরিব্রকেন্দড্রিক । যেহেতু ধর্মনীতি বা বিশ্ববিধান গ্রীক ট্রাজেডি 
নাটকের পশ্চাতে সক্রিয়, সেইজন্য শেক্সপীরিয় নাটকের পরিণাম দর্শক মনে 
করুণা ও ভীতি ্থষ্টির পরিবর্তে বিস্ময়মিশ্রিত বিহ্বলতা। এবং বিশ্বাত্মবোধ 
স্ষট্টি করে থাকে । চরিত্রকেন্দ্রিক নাটকে ব্যক্তি হয়ে দাড়ায় বিশ্বের প্রতীক । 
কিন্ত গ্রীক নাটকে ধর্মের প্রেরণ প্রবল বলে তার বিশ্বগত নৈতিক অপরি- 
বর্তনীয় আদর্শের পরিচয় দান করে। স্বভাবত বল! ঘায় যে, ধর্মীয় নাটকে 
দৈবের গ্রভীব বা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অনেক বেশী । চরিত্র তার জীবনে সৌভাগ্যের 
জন্য আনন্দিত হয়ঃ অথব! বিপর্যয়ে পতিত হয়। কিন্তু থে কার্যাবলীর জন্ঠ 
তাদের জীবনে বিপর্যয়, তাঁর উপরে তাদের কোনো হাত থাকে না। বিশ্ব- 
বিধানের পটভূমিকায় আমরা অনায়াসে মানুষের মনের সুখ-ছুঃখের কারণ 
অন্ভভব করতে পারি । আজ্িগৌনে নাটকে দুত বলেছেন £ 
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নর-নারায়ণ” নাটক পৌরাণিক রচন! কপে খ্যাত। এর পশ্চাতে আছে 
ধরব (প্ররণা। যেহেতু ভারত্ববর্ষ ধর্মপ্রাণ, সেইহেতু তার জাতীয়তার মূলে 


ভূষিকা ১১৫ 


আছেধর্ম। গিরিশচন্দ্র বলেছেন, “হিন্দুম্থানের মর্মে মর্মে ধম। মমীশরয় 
করিয়া নাটক লিখিতে গেলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে ।” ত্তার মতে ষারা 
পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তারা পৌরাণিক আদর্শ এবং চরিত্র উপলকি, 
করতে পারেননি । 


ক্ষীরোদপ্রসাদ “নর-নরনারায়ণ। নাটকে পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ 
করেছেন। এর তাৎপর্য হোলে! যে, তিনি মানব জীবনে ঈশ্বরের গ্রভীব যে কত 
দূর ব্যাড, তা ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু নিছক তত্বের উপরে নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে না। সেই তত্বকে রসরূপ দান করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। নাটাকার 
জীবনাশ্রয়ী কাহিনী ও সংঘাতপূর্ণ চরিত্রের পরিচয় দান করে থাকেন । এর 
মধ্যে তত্ব 'জঙ্গীভূত হয়। এই স্থানে তার সার্থকতা পরীক্ষিত হয়ে থাকে । 


“নর-নারায়ণ” নাটকে প্রস্তাবনা 'অংশে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। 
এই প্রশ্ন হেলো- 
“দৈব কিংবা পুঞ্ষকার 
খিশ্ব পাজ্য কোন্‌ পাজার।, 


) পুনবার গিজ্ঞাস! করা হয়েছে যে, বিজয়লক্ষী পৌরুষনির্ভর চরিত্রকে বরণ করেন 
কিনা। কর্ণ-জীবনী আলোচনা] করলে দেখা বাক্স যে, তিনি ধৈব-নিগৃভশত 
পুরুষ। তার মধ্যে চারিত্র্যশক্তি প্রৰল, পৌরুষের দীপ্তি অসাধারণ। তিনি 
ত্যাগীশ্রেষ্ঠ, বীধবান এবং যোদ্ধারপে আত্মনির্ভরশীল । প্রন্তিপক্ষের প্রতি 
তার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তিনি একমাত্র 'অজুনের বধা ; তাও যদি 
অঞ্জন কায়ে-বাকো-মনে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন । কিন্তু কণামা্র 
মিথ তার অন্তরে যদ্দি থেকে ধায়, তাহলে কর্ণের অঙ্গ গাশীবীর বাণে বিদ্ধ 
করা যাবে না। 

তাপসের হোমধেহ ভুলক্রমে বধ করবার জন্য তিনি তাকে মমাস্তিক 
্‌ অতিশাপ দান করেছেন। তাপস বলেছেন যে, “নিয়তি-প্রেরিত কন্ধ সর্বব 
শিক্ষা! আজ তব করিল নিক্ষল” । পরশুরাম প্রিয়শিষ্য কর্ণের জানতে মস্তক 


১১৬ নর্নারায়ণ 


রক্ষা! করে নিড্রাভিভূত হয়েছিলেন । বজ্রকীটের মর্মাস্তিক দংশন কর্ণ অসীম 
সহিষু্তায় সহ করেন। তার দংষ্্রার “পরশে গুরুর নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, এবং কর্ণ 
যেহেতু ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে ব্রহ্ধান্্র শিক্ষা করেছেন, তাই তিনি এই মিথ্যা 
আচরণের জন্ত তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। কর্ণ শৃতপুত্ররূপে নিজের পরিচয় 
দান করেন, কিন্তু এই পরিচয় মিথ্যা, এইহেতু পরশুরাম তাকে অভিশাপ দেন । 
তাপসের অভিশাপ-দানের ক্ষেত্রে কিছু বুক্তি ছিল। কারণ কর্ণ তার শব্ধভেদরী 
বাণে হোমধেন বধ করেছেন, কিন্ত ব্রাহ্মণ পরশুরাম মিথ্যা পরিচয়দান হেতু 
সন্দিপ্ধ হয়ে তাকে কঠোর অভিশাপ দেন । তবে:যদি তিনি সতাই স্তপুত্র 
হন, তবে তার অভিশাপ কর্ণকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু এই স্থানে আছে 
জন্মরহস্তের গোপন লাঞ্ছনা । কর্ণ কুস্তীর পুত্র। কিন্তু জননী লোক- 
লজ্জার ভয়ে নিজ অঙ্কে স্থান না দিয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দেন। তিনি 
অধিরথ-গৃহে স্থান পান, এবং রাধা সন্তানের ন্যায় তাকে পালন করেন ও স্নেহ- 
ধারায় তাঁকে অভিষিজ্ত করেন । স্বভাবত কর্ণের বিপর্যয়ের মূলে আছে এই 
জন্মের রহস্ত-কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু এসেও তাঁর জন্মের লাগ্ুনা-স্ৃতি মুছিয়ে 
দিতে পারেনি । “আমার অন্তরে প্রবেশিয়া ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা । তবে 
বে ভূপ বালিকার এবং দেবতার মত্ত কৌতুছল তার জন্য কর্ণকে অপরাধী করা 
বায় না। তীর জীবণে তার বিপর্যয়ের কারণ কোনো বিচার-বুদ্ধির ভুল ব1 
অজ্ঞতার জন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। অথবা তিনি অজ্ঞাতসারে রাঙ্জা অয়দিপুসের 
ন্যায় বিশ্বনীতিকেও আঘাত করেননি । মনে হয় যেন অয়দিপুসের ন্যায় তার 
জীবন পূর্ব হতে নির্দিষ্ট ও নিয়তি-নিয়ন্ত্িত । 

গ্রীক নাটক ব্যাথায় এই কথা বলা হয়েছে বে, বিশের সামঞ্জস্য কোনো 
মানষের কার্ষের দ্বারা বিদ্বিত হলে তাঁকে কঠিন আঘাত সহা করতে হয়। 
রাজ! ক্রেয়ন পপিনিকেসের সৎকার বন্ধ ক'রে দিয়ে বিশ্বনীতির প্রতিকূলতা 
করেছেন । তাকে ভাই কঠিন শান্তি ভোগ কবতে হয়েছে । এই শাস্তির জন্য 
নিষ্পাপ চরিত্রকেও প্রীণ বিসর্জন করতে হয়। এর ফলে আস্তিগোনে, হীষন . 
এবং তাঁরম! ইইরিদিকেকে প্রাণ বিসর্জন করতে হতছে। 


ভুমিক! ১১৭ 


কিন্তু কর্ণের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হোলো যে, তাঁর ত্রুটি কিভাবে ব্যাখা 
করা যায়। কর্ণ প্রথমাবধি সন্দিহান যে, কৃষ্ণ নরদেহধারী নারায়ণ কিনা । 
পিতামহ ভীম্ম ধনঞ্জয় ও বাস্থদেবকে বলেছেন মায়াতিমানব, "এক আত্মা 
দ্বিধাভৃত ভিন্ন রূপে” । কৃষ্ণ ধর্মরক্ষা হেতু যুগে ঘুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 
কষ এসেছেন ধ্মরাজ্য-সংস্থাপনের উদ্দেশ্তে । কৌরবকুল ধ্বংস না হলে ধর্স- 
রাজা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এর বড় বাধ্য হোলো মহা ধন্র্ধর কর্ণ। স্থতরাং 
ভার বিনাশ "অপরিহার্য কারণরূপে দেখা দিয়েছে । কর্ণ নিজেও ধর্মনিষ্ঠ, 
তপস্বীপ্রধান ও সতাবাদী। কিন্তু যেহেতু তিনি দুর্োধনের পক্ষ 'অবলম্বন 
ক'রে শ্রীরঞ্ের আদর্শকে বাধা দিয়েছেন, তাই তার কার্ধ বিশ্ববিধানের প্রতি- 
কূলত! সাধন করেছে । জন্মের রহস্তও নেই পথে তার লাঞ্ছনা, তার পরাজয়ের 
জন্য একটি উপলক্ষ রচনা করেছে। 

নাট্যকার বিশ্ববিধানের এই দিকটি গ্রহণ করা সব্বেও কর্ণ-চরিত্রকে 
অসাধারণ মাহাত্ম্য দান করেছেন। কর্ণের পৌরুষ ও চারিত্র-শক্তি তার 
পাথিব কার্যাবলীর মাধ্যমে পারিস্ফুট হওয়ায় মানব জীবনের দ্বিকৃটি উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । আমর! ধর্মের কথা বিস্বত হয়ে মানব জীবনের রূপ ও রহমতের দিকে 
বিস্মিত মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করে থাকি। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাই পৌরাণিক 
আদর্শ অক্ষুপ্ত রেখেও তাকে জীবন-সত্যে রূপাস্তরিত করবার প্রয়াস 
করেছেন। 

পাগুব গৌরব? পৌরাণিক নাটক । এখানে মানবজীবনের মহিমা 
ব্যাখ্যা অপেক্ষা দেবতার অলৌকিক শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা কর হয়েছে । মানব 
জীবন যে একান্তরূপে দৈবী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই সত্যের পরিচয় নাটকে 
পরিশ্ফুট । দুর্বানার অভিশাপে স্বর্গলোকের অপ্সরা উর্বশী শাপগ্রত্তা হয়ে মর্ত্য- 
লোকে প্রেরিতা হয়েছে । খধির অভিশাপ হোলো-_ 


“বনে বছ অশ্বিনী হুইয়ে, বামিনীতে হও নারী) 
অই্রবস্ত দর্শনে হইবে পূর্ব । 


১১৮ নর-নারায়ণ 


দুর্বাসার বেহেতু শিব-অংশে জন্ম, তার বাকা তাই কদাপি বিফল হবার নয়। 
দ্বাপর যুগেও দুর্বাসার অভিশাপ পুনর্বার সতাবূপে পরিস্ফুট হবে। 


উর্বশীর রূপ প্রত্যক্ষ করে দশ্ডীরাঞ্জ তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। 
কৃষ্ণ দণ্তীর কাছে অশ্বিনী দাবী করেন, কিন্ত দণ্তী তাঁকে তা প্রদান করতে 
অসম্মত হন। স্থতরাং রুষ্ণ এই প্রত্যাখান সহজে মেনে নেননি । এদিকে 
তিনি পাগুব-ঘরণী ভদ্রাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি অসহায়কে আশ্রয় 
দেন, তার জন্য ধন-প্রাণ-মান বিসর্জন দেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম পালন করেন। 
উর্বশীর মনের ক্ষেতভ হোণো থে, তিনি মর্তলোকে দশীর রুপাদৃষ্টি লাভ 
করেছেন, কিন্ত তিনি যেতে চান শাপমুক্ত হয়ে পুনর্বার ত্বর্গলৌকে । এ দিকে 
দণ্ডী অশ্বিনী সহ কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এসেছেন প্রাণবিসর্জনের জন্য 
গঙ্জাতীরে। ম্থভদ্রা তাকে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পাগুবগণ যদিও 
কের আশ্রিত, তথাপি ধর্মরক্ষায় তীর! সদা তৎপর । দণ্ডীকে আশ্রয় দিলে 
পাগুডবের খশোগাথা সারা পৃথিবীতে বাগ হবে, সুভদ্রার কথায় ভীম দণ্ডীকে 
আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হলেন, অঞ্ুনও তার সম্মতি দিলেন। নৃথিষ্টিরও 
ভীমাঞ্জুনকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন-_্পাণভয়ে নাহি দির ধন্মে বিসর্জন, | 
উর্বশী বারংবার স্বর্গলোকের কথা উচ্চারণ করলে দবণ্তী সম্ভপ্ত চিন্তে উত্তর দিলেন 
বে, স্বর্গলোক যতই জ্রন্দর হোক, সেই স্থান প্রেমহীন, নচেৎ তিনি উর্বশীর 
নিকট থেকে প্রেমের প্রতিদান লাভ করতেন । পাওবগণকে সাহায্য করবার জন্য 
কৌরবগণও অগ্রসর হলেন । এদিকে দেবতাগণের সঙ্গে কৌরব ও পাগুবগণের 
যুদ্ধ অনিবার্ধ হয়ে দেখা দিলো, কিন্তু এই যুদ্ধে দেবতাগণ বারংবার পরাজিত 
হলেন। কৃষ্ণ বললেন যে, তিনি ও দেবমণ্ডলী “পরিহার মানিতে নারিব, 
বধিব ছুমদ অরি'। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্ব বার্থ। দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়র 
অস্ত্র পাণডবদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এমনকি: “পর্চানন পরাভব 
রণে। ক্রুজ মহাদেব শুল নিক্ষেপের জন্ত বদ্ধপরিকর । শেষ পযন্ত রপক্ষেন্তরে 


ভূমিকা ১১৯ 


সুভদ্রা দেবী মহেশ্বরীর সিন্দুররঞ্জিত রক্তবর্ণ পতাকা প্রদর্শন ক'রে ব্যাখা 
করলেন যে, দেবমণ্ডলীর অস্ত্রসমূহ নিশ্তেজ। এমন কি, মহাদেবের শূল প্রভাহীন, 
এবং সুদর্শনচক্র আভাহীন | বুদ্ধক্ষেত্রে রক্তবীজ বিনাশিনীর আবির্তাবে 
সকলে জগ্জ্জননীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠল । মহাদেব উপলব্ধি করলেন যে, কৃষঃ 
ভক্তাধীন, তিনি পাগ্ডবের গৌরববৃদ্ধির জন্ত পিনাকধারীকে নিস্তেজ করেছেন। 
তবে তার গৌরব হোলো। যে, কষ্ণপ্রেমে তার পরাঁভব ঘটেছে। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা 
করলেন যে, সকলই মহামায়ার মায় । তিনি লীলার আধার মাত্র! রণক্ষেত্র 
ধারা নিহত হয়েছিলেন, জননীর চর্ণ-প্রভায় সকলে বেঁচে উঠলেন। 

নাটকে মহাশক্তিক্রপিনী মহাদেবর জয়গান করা হয়েছে । তার কৃপায় 
অগ্রবজ্জসম্মেলন ঘটেছে । উর্বশী মুক্তিলাঁভ করেছেন । দণ্তীরাজেরও জীবনে 
পরম সৌভাগ্য দেখা দিয়েছে । নাটক সম্পূর্ণরূপে ধর্মাদর্শে রচিত। মানব- 
জীবন যে একাস্তরূপে দৈবের অধীন, নাটকে তাই-ই পরিস্ফুট হয়েছে । লীলার 
আধার শ্রীকষ্চের কৃপায় সকল ঘটন। অনুষ্ঠিত হয়েছে । তিনি পাগুবগণকে নতুন 
করে পরীক্ষা! করে তাদের সঙ্গে জদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন৷ নাটকটি 
একাস্তরূপে ধর্সের প্রেরণায় রচিত বলে, মানব জীবনের কাহিনী তার স্বাতন্ত্র 
রক্ষা! করতে পারেনি । এই স্থানে “নর-নারায়ণেশ্র সঙ্গে “পাগুব গৌরব” 
নাটকের পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। একটি নাটক ধর্মীশরয়ী ভলেও 
মানবজীবনের মহ্মাকে ব্যাখ্যা করেছে এবং অপরটি মানবজীবনের উধ্বে 
ধর্মের আদর্শকে চিরস্তন সত্যরূপে গ্রহণ করেছে । 


ণর-নারায়ণ 


০2৮ 
আজঙ্ম-সান্দিধ্য 
$পস 


তাপস । তোমার বধের বাবস্থা না ক'রে আমি জলগ্রহণ কগ্রুব 
না ছুরাত্মা গো-বধকারী বাক্ষল ! (চতুদ্দিকে অন্থেষণ 
'তাপল-কনা। অস্তির প্রবেশ ও ভাপলের হম্তধারণ 
ছাঁড়_-হাত ছাড়,.--হাত ছেড়ে দে, অন্তি! 
অস্তি। এমন ধারা পাগলের মত কোথায় ছুটে চলেছেন? 
তাপস 7 ত্রিভূবন ৷ এ পৃথিবীতে না পাই ম্বপে যাব, ব্বর্গে ন7া পা 
রসাতলে প্রবেশ করব । সে গো-বধকারী ছুরাস্যাকে শাস্তি না দিয়ে 
আমি আর আশ্রমে ফিরবো না । ছাড় অস্তি, ভাত ছাড়, । 
অন্তি। এরূপ অসম্ভব কথ! কইবেন লা বাবা, সে কি আপনার 
অভিশাপ নেবার জন্গ পথের মাঝে মাথা পেতে দাড়িয়ে থাকবে ? গো-বধ 
ক,রেই আপনার অভিসম্পাতের ভয়ে সে পালিয়েছে । সে চোব্র-__ 
কণের প্রবেশ 
কর্ণ। না দেবি, সে চোর নম্ম। 
অস্ভি। বাবা-বাবা ! 1 কর্ণকে বিশ্মিত নেত্রে কেখিল্‌ ) 


তাপস । 


কর্ণ। 


অন্তি। 


কর্ণ। 


তাপস! . 


কর্ণ। 


তাঁপস। 


নর-নারায়ণ ॥ ল্5নং 


দেহধারী ন্মংশুমালশী সম 
স্বতেজে স্বরূপে সুপ্রকাশ 
কে আপনি পুকষ প্রধান ? 
নহি অংগুমালশী, 
তাহার সেবক আমি দ্বিজ | 
কর্ণ মোব নাম, হস্তিনা নগরবাসী | 
বনমধো পদশব্দ করিয়। শ্রবণ 
পুর হ'তে নিক্ষেপিন্ু শব্দভেদী বাণ । 
ন1 ছিল গোঁচর, দ্বিজবর, 
এ অরণ্য মধ্যে ছিল তোমার আশ্রম, 
বুগত্রমে বধিয়াছি ধেন্ত । 
চলে এসে! পিতা । 
সহজ্ঞাত কবচ-কুগুল, 
জ্যোতিশ্ময় সুঠাম স্তন্দর দেহধারী, 
সত্যবাদী, নিভীক, দেবতারূপীঃনর । 
অনুরোধ পিতা, ক্ষমা কর ভ্রম তাঁর ! 
সংহর সংহর ক্রোধ খধি ! একমাত্র 
ধেক্ গেছে, গ্রতিশ্রুত্তি করিতেছি, 
পরিবন্তে তার-__বতব স্বর্ণ দিব 
ভারে ভার, সহজ সহস্স দিব ধেন্গু ! 
( গম্ভীরভাবে ) কি বলিপে নাষ--কর্ণ ? 
“বন্থুসেন” পিতদত্ত নাম-_ 
লোক মুখে কণ নামে প্রসিদ্ধি আমার । 
হত্তিনা-নিবাসী আমি । 
হব্তিনা-নিবাসী তুমি? 


স্চনা! ] 


অত্তি। 


অন্তি । 
কণ্‌। 
ভাপ । 
কন্‌। 
ভাপস । 
কণ ॥ 


শাপস। 


নর-লাবায়ণ 


শুনিয়াছি, সে ত বহুদুক্রে-- 

শতাধিক যৌজন অভ্র । 

হত্তিনা ত্যাজিযুা! ভদ্র» ঘটাতে আপদ, 
কি হেতু এ স্থপুব্র দক্ষিণে ? 

ভগবান ব্রামের নিকটে 

শিখিতে এসেছি ধশরক্বেদ | 

তুমি কি ক্াজার পু ? 

নহি । 

বাজার সা স্সীক-পুত € 

নতি । 

তবে ? 

ইভার অধিক প্রশ্ন কর না ব্রাহ্মণ 
হলেও সম আমি দিব ন। উত্তব্র ; 
বলিবার্--সমস্তই বলিয়াছি আমি । 
প্রাণভন্ে করি নই সত্ব গোপন । 
আভিশাপ-ল-সত্য যদি তোমার বিচারে, 
প্রাপ্শ্রিযোগ্য কই আমি-_ 

অভিশাপ ভয়ে নু ভীত । 

নাহি জানি কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন, 
বিশ্বের বিধাতা, জীবস্ত চলস্ত এই 
কাঁঞ্ন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে 
করেছে শ্রেরণ । মনে লয়, এই বিশ্ব 
মাঝে কোন শন ধতগ্ধবে 

পন্নাক্তিত করিতে সমবে 

গোপনে বিচিত্র £বছ্যা শিশিয়্াছ তুমি | 


কর্ণ । 


লব-নারায়ণ [ সুচন! 


নে লয়, সর্বদা সর্ববথ] সঙ্গে তার - 
রক্ষিকপে দেতধার" ভ্রমে নারায়ণ : 
টন, হে নিতান্ত ভাগ্যহশন, 
'নিয়তি-প্রবিত কর্ম সর্পব শিক্ষা আজ 
তব করিল নিক্ষল ! মনে মনে যাবে 
হমি রণা্নে প্রতিযোদ্ধী করিয়াছ 
স্থির, কাল তব পুর্ণ হবে ববে 
সেই মহাবীর সনে দ্বেরথ সমরে 
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনা । 
.ঘই প্রমন্ততা বশে তমি 
আ্চি মোব হোম-ধেগ্ করেছ বিনাশ, 
সেই প্রমরুতা, মুতা-আজ্ঞা শিরে লয়ে, 
তোমারে ঘেরিবে সেই ধিন। 

কন্তার সদৃশ গাী, শৃত্যুশীলা, 
আসিতে নিকটে তোমার নিছর বাগে 
ছিন্নক%-__ প্রাণহীন যেই মত 

কত আখি--পড়িল ভূতলে, রে নিষ্ুর 
তুমিও তেমনি-__ছিন্গক্চ, মুক্র-আখি-_ 
নিম্মম মেদিনী-কালে লইবে দাঅষ। 
আধ অস্তি, চলে আয়। 

অভাগ্যের মুখ নিরীক্ষণে 
নিজেরে ক'র না ভাগ্যহশীনা ! 


তব অ্ভশাপ 


অস্ত্রশিক্ষ! পুর্ণ যেই দিনে 


স্চনা ] নরু-নবাষণ 


সেই দিনে লরভিলাম মুতা-আশার্বাদ | 
ভাল-_ভাল। নিয়তি-প্রেরিত কন্স যি, 
ষস্পপি আমার নশ অভিপ্রাষ তার, 
অন্ভিমান করি কার পরে? 
কিন্তু মে'হাচ্ছন্ন বদ্পি বাঙ্গণ ? 
গাঁভী-শোকে আত্মভরা- অভিশপ্ত ক'রে 
থাকে মোরে? বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাকি হবে ! 
মোভাচ্ছন্র ছ্বিজ তাতে নাহিক সংশর । 
প্রতিদ্বন্দী মোর ধনঞ্জয়-_ 
সমবে পাঁড়তে তারে 
এত ক্রেশে আয়ন কগরেছি ধন্র্সেবদ | 
মূর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে 
সেই শিক্ষা হইবে নিক্ষল ? 
বলে কিন।-_ন'রায়ণ নরদেত-ধারী । 
দেহরক্ষী গাণ্ডতীবীর । সব্বত্রগ, 
অনিদ্েশা, কুটস্থ অচল বেই রঙ্গ 
আচ্ছাদন ক'রে আছে অনন্ত সুবন, 
বলে কিনা 
সে পশেছে চৌদন্দপোয়। পঞ্জর-পিঞ্জরে । 
মুখ মুগ্ধ-ক্ষিপ্ত সে বাহ্গণ | 
গ্রশ্বান 
( নেপথ্যে ) পরশুরাম । কর্ণ, কর্ণ? 
কর্ণ ও পরস্ট্রামের উদ্তয় দিক দিয়া প্রবেশ 
রাম এই যে, এই বে, তুমি এসেছ, তোমার অন্বেষণে হারীতকে 
ভুপুর্্ পাঠিয়েছি । বালকটাকে বড়ই কই দিয়েছি । 


৬ নরম্লারায়ণ [ সুচনা 


কর্ণ। কি জন্ত, গুরুদেব, তাকে আমার মগ্েষণে পাঠিয়েছিলেন ? 

পাম। শুধু তাকে? অকৃতব্রণ পর্যন্ত তোমার অন্রসরণে গিয়ে- 
ছিল। সমস্ত দিন আমার উদ্বেগে কেটে গেছে! 

কর্ণ । কেন গুরুদেব? 

রাম। কেন, এহ স্থানে পদচারণ করতে করতে শোন । প্ররুষ্ট 
শব্দজ্ঞান এক ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না । কেন ন", ব্রাহ্মণ 
নিত্য শব্দ-ব্র্দের উপাসক | ক্ষত্রিয় বাঁভর অধিকারী --জ্যোতিরন্ধ তার 
উপাস্য । এইজন্য কোন ক্ষত্রিয় এই শব্ভেদী বাণ-শিক্ষায় স্সুফল লাভ 
করেনি । ত্রেতায় বাঞ্জা দশরথ এই বাণপ্রয়োগ শিক্ষা করেছিলেন । 
হার ফলে হশ্টী মনে ক'রে তিনি একটি তাপস-চুমারকে হত্যা 
করেছিলেন । ই বৎসঃ তাঁপস-কুমার | তার পিত1-ম'ত ছিলেন অন্ধ । 
বালক তাদের সেবার জন্, কুশ্ত নিয়ে নদী থেকে গল আনতে গিয়েছিল । 
ঘোরারণ্য, তাতে রাত্রিকাল। বালকের ভাগাদোষে কোনও কারণে 
সেই কুস্তে আঘাত লেগে গম্ভীর শব্ধ হয়েছিল ! সই শব্ধ ভস্তর ধ্বনি 
মনে ক'রে রাজার বাণপ্রযোগ । ফলে সেই নশীর মত ৩কামল বালকের 
মুভ । পুত্র শোকে অন্ধ মুলিদম্পতি অচিরে দেহত্যাগ ক্রলেন। তাদের 
অভিশাপে রাজা ঘশরথেরও পুতরবিরহে শোচনীয় মৃতু । 1 ভগলে বোঝ, 
বতস, শব্ধঘতত্ব জান না থাকলে, এ বাণ থেকে কত অনর্থ উৎপন্ধ হতে 
পাবে । একি কণ, একথা শুনে তোমার মুখ মাঁলন হ'ল কেন % তোমার 
ভয়কি? তুমি ভার্গব। ই- মুখ প্রফুল্ল কর। প্রকৃত শন্ঘজ্ঞান এখনো 
লাভ করনি যদি মনে কর, এ বাণ গুয়োগ কর ন।। সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী 
বুঝে আমি গঙ্সানন্দকে এই 'অবন্্ববিদ্বা। শেখাভে চয়েছিলুম । ভীম্ম শিক্ষা 
করেন নি। বলেছিলেন, “আম ক্ষত্রিয়, বাহুর উপরই মামার সর্দ। 
নির্ভর । ও শঙ্ষতহ্ছ সমাকৃক্পে জানা আমাদের সাধা নয । কি জানি 
এক!ন দিন শব্ধ শুনে বাণ ছু'ডতে শিত্ে খন্ত জন্তর পরিবর্তে গো-বধ করে 


ক্ষচন] ] নর-নারায়ণ 


ফেলবো 1”  এফি বৎস, তুমি এসব কথা শুনে বিচলিত হচ্ছ কেন? 
€তোমার ভয় কি? তুমিভার্গব। 

কর্ণ। হারীতের ক্লেশের কথা শুনেই আমার মনে কই ভচ্ছে। তার 
উপর আর্য অকৃতব্রণকে ক্রেশ দিলেন কেন প্রভু? 

রাম। শুধু তোমার জন্য বত্ল, তোমার জন্য | মমতা বশে তোমাকে 
এই "মতি গুহা 'ন্ত্রবিগ্তা শিক্ষ। ছিষেছি । দিয়েই কিন্ত মনে হঠাৎ একটা 
শক্কা জেগে উঠল! তুমি যে বালক! হচোমাকে একট সাবধান কখবে 
দেওয়া ত হ'ল না। পাই তমাকে আমার প্রয়োজন হল। আশ্রম 
থেকে বেরিয়ে দেখি তুমি আশ্রমে নেই। ভাই ক্োোমার অন্বেষণে 
হারীতকে প্রেরণ করেছিলুম । ব'লেছিলুম, যে অবস্কায় ভোমাকে পাবে, 
'মামার কাছে নিয়ে আসবে! কেন না, একথা ত তাকে বলতে 
পারিনি ! 

কর্ণ। হা গুরুদেব, আমি আপনার আমভয় চরণতলে ফিরে 
এসেছি । 

রাম। বেশ ক'রেছ। তুমি রামের সগোত্র__ভাগব | ধন্থব্বেদের 
সমস্ত জ্ঞান তোমাকে দিয়ে আমি ভাগার শেষ করেছি । কর্ণ, সহজাত 
কবচ-কুগুলধারী তুমি_ধরাতলে স্ু্য্যের সচল প্রতিমুণ্তি ! পূর্ব হ'তে 
তুমি দেবতারও অজেয়-_-তার উপর এই শিক্ষা! ভার্গব! এ ত্ুবনে 
ভোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হতে পারে না। 

কর্ণ। আমি কি এথন ইচ্ছা করলে সসাগরা ধরণার অধীশ্বর হস্তে 
পার্সি ? 

রাম। একথা আবার জিজ্ঞ।সা করতে হয় ভার্গব-_এত কথা 
শোন্বার পর? (কর্ণ বার বার র:মকে প্রণাম করিল ) নাও, বস দেখি 
_-এইখানে একটু বস। আমি আজ বড় ক্রাস্ত হয়েছি । তোমার 
রাতে মাথ। দিয়ে একটু শয়ন করি । 


নর-নারয়িণ [ সচল" 


কর্ণের উপবেশন এ চাহার জানুতে মন্থক রাখির রামের শায়ন 


রাম। 


কর্ণ । 
বাম । 


কণ। 
কাম । 


হন না ভ্ার্গব-কি উদ্বেগে গেছে মোর 
শ্দন ! চিরকাল বিচার-বিলীন আমি | 
মনে পডে, পিতৃবধে ল'তে প্রতিশোধ 
একাধিক বিংশ বার কি নিশ্মম ভাবে 
নিঃক্ষন্রিয়া করেছি ধরণী । 

€ক নিন্মম ভাবে করিয়াছি--হে ভাব, 
কত ক্ষুদ্র ছুপ্ধপোষ্ক বালক সংহার | 
সন্মুখে দাড়ায়ে যত মর্ত-দৃষ্টি মাতা, 

নিম়দষ্টি স্তব্বীভূত যতেক দেবতা | 

বুডৃত্র স্মরণে এখনো প্রচণ্ড তেজে 

উপর গ্রন্তিক্রিয়া তার ড্ুটে আসে এ মন্ষে 
করিতে ভম্মরাশি । শুনিতেছ প্রিয়তম ? 
স্থনিতেছি গুরু ! 

এই ধরাতলে আপিয়াছিলাম আমি 
দেবত্ব লইযং । কর্ণ! শুনিতেছ ? 

বুল বান প্রভূ 

এই মন্দির ভিতরে ( বক্ষে হস্ত দিয়! ) বৈকুষ্ঠপতির 
ছল ষষ্ঠ "মধিষ্ঠান ' বিচার অভাবে 

সে দেবত্ব প্রিছি ডালি স্থকো মল 

রাঘব রামের পদতলে ! বিঞ্লো ক- 
প্থ ভার ফলে--চির জীবনের তবে 
নিরুদ্ধ আমার ' তারপবর--কত ক্ষুদ্র 
ভ্রম, অন্বার ক্রন্দনে--ভীক্ষসনে_ রণ, 
কত ক্ষদ্র--সর্ববশেষে--ক্ষুদ্র (নিদ্রিত হইলেন ) 


সুচনা ] নর-ন'রায়ণ নি 


কর্ণ । নাক, শুক ঘুমিষে পড়েছ্বেন। "সাব কিছুক্ষণ কথাবান্ত। কলে 

ত সত্য গোপন রাখতে পারুঠম না। কোনও প্রকারে আঙকের 
হি কাটাতে পারলে হয়। প্রভাত হতে নাহ'তে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে 
এ স্থান ত্যাগ ! উঃ--উ£ " (মুখে বিষম বস্ত্রণা প্রকাশ) একি ভীবণ কাট । 
শত বুশ্চিকের এক সঙ্গে দংশন! উঃ! হে ভাঙ্কর, ধেধ্য দাও-_গুকর 
নিদ্রাভ্গ না হয়__ধৈর্ধ্য -পৈষ্য | 

রাম । উ:! (উত্থান ০ গলদেশে তস্গ কিয়া ব্রক্ত পরিদশন ) 
একি ? 

কর্ণ) বুক! 

বাম । কার রন্তু £ 





কর্ণ। ন্সমার। 

রাম। আঃ আমি অশ্্রচি ৩পুম 1 ভআোমার রক্ত আমার গলা 
কি ক'রে এলো !- তুমি কি কম্ম করেছ? বলছে নঙ্গোচ কেন ? 

কণ। আমার জান্ত থেকে বেরিয়েছে 

রাম। বুঝতে পারলুম ন) 1 ভয় তাগ কারে শীত ব। 

কর্ণ। "আপনার যেমন নিড্রা এসেছে,অমনি এক ভশবণ কট কোথ। 
থেকে কেমন করে আমার জর নিচে এসে আমাকে দংশন করতে 
আরম্ভ করল । প্রভু, একপ বাতনা শামি জীবনে আঙ্ধ কথন পাইনি ! 
মনে হ'তে লাগল, যেন শত সভপ্র বুশ্চিক এক সঙ্গে দংশন করছে : কিন্তু 
পাছে আপনার নিদ্্রীষ বাঘণ্ত ভয়, এই ভক্য আমি অচঞ্চল ভ্ঃয়ে সমস্ত 
যাঁতন। সহ করেছি । সই কীট "আমার জানব মাংস ভেদ করে 
আপনার গলদেশ আক্রমণ ক'রেছে-_ওই গুরু, £সই কীট । 

রাম। 'এযে বজ্ককীট' € পদতলে কট দলন ) এই ভীবণ "টের 
দংশন তুমি নীরবে সহা করেছ! যার দংগ্রার স্প-মাত্র মামি পাগলের 
মত লাফিয়ে উঠেছি !-তুমি কে! 
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কর্ণ । মামি আপনার দাসান্তদাস শিদ্য | 
রাম ।  সক্রোধে ) তা লয়, তুমি কি? 
কর্ণ। প্রশ্নে মণ বুঝতে পারছি ন। বে প্রত! 
রাম। বুঝতে পারছ না মৃথ ? তুমি এ কট দংশনে যে ক সহা 
ক/রেছ, ত্রাঙ্থণ কখন'৪ সেবপ দেহেব কই সহ্য ক'রতে পারে না,ক্ষত্রিয়ের 
মত তোমার সহিষ্ণুতা দেখভি | এখনি তুমি আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান 
কর। (কর্ণ নতঙ্জগাঠ হইলেন) ও কি করছ? শীঘ্ধ আমাকে সত্য 
পরিচয় প্রদান কর । বাক্গণ তুমি কখন হ'তে পার না। কে তুমি? 
ভূমি তাংগ করে 92-বল। 
৯৭1 প্রাঙ্গণ । আমি হশুপুত। 
রাম। আঅরুতবণ ! 
কর্ণ । প্রসন্ন ভন, প্রসন্ন হন । আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিল্প 
হয়েছি । বেদ খিগ্যা-দাঠা গুরু পিতার তুল্য । এই জন্য আপনার 
নিকটে আমি ভগুবংশ-জাত ঝলে পরিচয় দিয়েছি । 
রাম । মিথ্যাবাধী। 
কপ । ভে ভাগব' শ্রসন্ধ হয়ে একবার চিন্তা ক*রে দেখুন, শাস্ত্রমতে 
আমি মিথা। কহন্ি | 
রাম। মিথ্যা মিথ্যা শাস্্রকে করেছ প্রতারণা | 
আরও মিথ্যা--ঠীন-- প্রতারণা ! সত্যের এ 
কচ্ছ আবরণে অস্তবের স্ব কথ 
করিয়া গোপন, সবরলশ্বিশ্বাসশ দেখে 
[মারে মিথ্যাবাকা হ'তে হীন 
এ বুগ্ধে করেছ প্রতারণা । রে অভাগা, 
ঝুঝিতে নারি এ অপুবব তে।মার গঙ্গনে-_ 
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার । 
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সহজাত ক বচ-কঝু গুল, 
বিমল 'আদিত্য-জ্যোতি-মুখে, 
নযলে পাযক্রী-দশপ্তি, বুদ্ধির জননী-_ 
দেবতার আকাত্কিত সৌন্দ্য-সম্পদ 
ছেকে ধরবে জীবন প্রারভ্ত পথে 
সর্বব ভাগ্য দিলি বিলজ্ঞন 

ন্‌ । বক্ষা কর হে গুরু ভাগ, 
ককণায় কর সিক্ত কঙ্জোর নয়ন । 

ধাম! করুণা কক্ষণ] ? এহ দেখ হতভাগা, 
ক্ষীণ কঞোরতা আবরণে কত স্রু 
রেখেছি সধ্ষিভ ! সতপুত্র ! সতপুত্র 
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা কণা আমার ? 
“সত” যে তোমার হ'তে শ্রেষ্ঠ পরিচয় ! 
“চপল” ধলিয়। যদি -- শিক্ষা আশে 
দিংডাইতে সন্মুধে মামার*- মাসাবশে 
বুঝ আমি-সর্বন্থ দিতাম ঢেলে 
চণ্ডাল-নন্দনে । দাড়া ও--প্রস্তত তও । 


কর্ণ । ক্ষমা নাই 9? অভিশাপ দিতে ভবে গুরু ? 
রাম । তব কন্ম্ম দিতেছে €তাামাবরে অভিশাপ । 
কর্ণ । কর ক্ষম!, সৃতপুত্র জন্ম সঙ্গে হীন 

ভা ভতে হীনতা গুরু দিয়ো না আামারে। 
বাম । এহন কখনো প্রতারণা 2 


ওরে মিথ্যাবাদী । বৃদ্ধ রাম দুষ্টিহীন 
নতে । স্তপুত্তর কড় নও কমি । 
কর্ণ | স্তপ্ুুতর শহপুত্র আমি । স্ুতকন্যা বাধা 
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মোর মাতা, মহারাজ পার সারথি__ 

সত শ্রেষ্ঠ অধিরথ জনক আমার । 

স্বদেশে “রাধেয় নামে পরিচয় মম ! 
রাম। কোথা হে অকৃতব্রণ ? 


অক তব্রণের প্রবেশ 

শীঘ্র আনো জলপুর্ণ কমগুলু। 

একি শুরু! রক্তাক্ত কি হেতু বস্ত্র তব? 

একি--একি ! রক্তচিহ্ন কেন কণ্ঠদেশে ? 

রাম । উত্তরের সময় নাই_-অগ্রে আনো 
শীঘ্র আনো কমগুলু। 


আঅকৃত | 


অকৃতব্রণের প্রস্থান 


কর্ণ। 'আর মিথ্যা বলি নাই । 
ভে এ্রচ্দজ, হে খষি মভান্‌ ! 
সত্য--সতা- বথাব্রহ্গ, হুতপুত্র মামি! 
অকৃতব্রণের কমগ্ডপু হস্তে পুনঃপ্রচবশ 
বাম। হস্তে অগ্ররে দাও জল--শুচি ই আমি । 
মস্তকে জল ুল্শশ কিয়া কনগুপু গ্রঠপ ও অকৃতত্রণতক প্রস্থানের 
উঙ্গিত- -তাহাব প্রস্থান 
হুতপুত্র তুমি? 
কর্ণ । সতা--সত্য-_ঘেই মত তোমারে সম্মুখে 
দেখি গুরু, এই মত-_ সত্য--স্য-' 
রাম। ভাল, সতাই--সতাই ঘ্দি 
স্ভপুত্ের শোণিতে 
'অশুচি হইয়। থাকি আমি, 
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এ পাপ না স্পশিবে তোমাবে। 

নহে, ছিজ্-পুত্র জ্ঞানে জগত কল্যাণে, 

যে গুহ্ান্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে, 
তোমারে করেছি আমি অজেয় ধরায়, 
রে শৃড়ঃ সঙ্কট কালে--বিনাশ সময়ে 

সে অস্ত্র বিস্বত হবে তুমি । 


কর্ণ । ».*" আঙমে আবদ্ধ রাথ তব অভিশাপ । 
(বিষাদে বিপুপ হধ-_ 
সতা-সনা-বথাব্রহ্দ তপু আমি । 


ভহস্ম ভিজ 


প্রথম দৃশ্য 
হল্মিনা-_-সভামণ্ডপ 


একদিক দিয় ভীম্মাদিসহ ধৃতরা্্র, অন্যদিক দিঘা কর্ণাদিসহ দুর্যোধনের প্রবেশ 
সকলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে ত্বারবান সঞ্জয়ের আগমণ 
বার্ত। জানাইল ও ধৃতবাস্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে সপ্ভয় প্রবেশ করিল 


বৈতালিক 
গীত 


মণিনয় ৬1সনে মশিময় মন্দির মা. 
মশিকোটি মনোহর কেও পুকষবর ফনোমপ ন্বরণে বিরাজ, 

কমনীয় কে কত থে কাণ্তমান 
তারকার হারে হারে গাথা, 
মোহিত দরশে, ধ্যান গন মুনি 
ছন্দে ছন্দে গাহে গাথা । 
বিশ্ব পুলক লয়ে পড়িয়াছে ওহ পাষে 
উদ্ছলিত কোটি দ্বিজরাজে । 
“£অভীঃ” *ভাভী'৮ রবে গত্তীর আরাবে 

অন্যহত দুন্দুক্তি বাজে । 
সঞ্জয়। হে কৌরবগণ, আমি পাশুবগণের নিকট হ'তে প্রত্যাগত 


হয়েছি । সমস্ত পাগুব সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রঘ অন্তসারে প্রত্যভি- 
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বাদন ক"রেছেন'তাঁর। বয়োবুদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়শ্তগণকে বয়ন্যোচিত 
সম্ভাষণ ও যুবদ্িগকে প্রতিপুজা ক'রেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্্ তাদের ষে 
সকল কথা বলতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি বলেছি । 

ভীম্ম। এইবার প্রশ্ন কর মহারাজ । 

ধৃত । বৎস ছুৃধ্যোধন, তুমি প্রশ্ন কর । 

দড্রেণ। আপনি প্রধান, আপনি এস্কানে বর্তমান থাকতে অন্ত কেহ 
সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে অধিকারী নয়। 

ভীক্ম । বিশেষতঃ রাজা বুধিষ্টির, যা কিছু বক্তবা তার, তোমারই 
কাছে নিবেদন করেছেন । 

ধত। ধনঞ্জয় কি বলেছেন সঞ্জয়? 

ছুঃংশা । ধনঞ্জয় কেন, দলে অনেক বড় বড় কা বলতে পারে ।-- 
পিতা, যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে__চিজ্ঞাসা করুন । 

ধৃত। হে সঙ্জয়। অদীনসন্ব যোদ্ধগণের নেতা, ছুরাজ্মাগণের সংহর্তা 
মহাত্মা ধনঞ্য় কি ঝলেছেন গ আমি রাজগণ সমক্ষে তাই তোমাকে 
জিজ্ঞাস! ক'রেছি | 

শকুনি | (অনুচ্স্বরে' হয়েছে ছুর্োধন-_রাত্িকালে বিছুরের 'আগ- 
মন-_ রাজার সঙ্গে কথোপক্খন_-আর অমনি রাঁজার মস্তিষ্ক আলোড়ন । 

ছুঃশা | ওই ভক্রবিটেল বিছুর রাজাকে জ্ভ্ুন সম্বন্ধে হয় 5 কোন 
একটা গোলমেলে কথা গুনিয়ে দিয়েছে । 

শকুনি। আবার “হয় ত” কেন দুঃশাসন, ণনিশ্চয়' বল। 

সঞ্জয় । তারই কথা আগে বলব মহারাজ? 

বিছুর । সর্বাগ্রে ক্তারহই কথা শুনতে রাজার ইচ্ছা ভ'য়েছে সঙ্জয়। 

সঞ্জয় । মহারাজ, সৃনধার্থ নির্ভীক অঙ্ছুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অন্গসারে 
কেশবের সম্মুধে আমাকে বলেছেন, যে ছুর্তাবী, ছুরাত্মা, অতিুঢ়, 
আসন্নমৃত্যু হুতপুত্র মামার সঙ্গে যুন্ধার্থী হয়েছে, আর ষে সকল রাজা 


রি নর-লারায়ণ | প্রথম অস্ক 


পাগুবগণের সর্গে যুদ্ধ করবার জন্ঠ আনীত হয়েছে, তাদের ও কুরুগণের 
সমঙ্গে হুধ্যোধন আর তার অমাত্যগণকে বলবে, “যদি ছুষ্যোধন রাজা 
যুধিষ্টিরের রাজ) পরিত্যাগ না করে? 

তষ্যো । বোঝা গেছে, বোঝা গেছে-তাহলে ভ্বধ্যোধনের মস্তক-_ 

শকুনি। খগু-বিখণ্ড-ণ-বিচুণ--ভুপতিত--আর শকুনি পক্ষ- 
সঞ্চালনে উদ্ধগত । 

দুর্যযো। সে দান্তিক বহুশ্ঠাষী অজ্ছুনের কথ] আমাদের শোনবার 
প্রয়োজন নেই । বুধিষ্ঠির কি বলেছে শুনিষে দাও । 


সঞ্জয় । শি বলিব মহারাক্গ ? 
গত । দুয্যোধন» বহু বিজ্ঞ তোমার সম্মুখে 
হুষ্যো ।  দেখেছি--০জনেছি মহা 


চে 
ঞ 


ূ বলছে সঞ্জয় তুমি, 
কি বলেছে বীর ধনগ্রয়। 

সঞ্য় । “অপহত ব্রাজা যদি 2৯ 

ভ্রয্যোধন না করে অপঁণ--মহারাজে, 

ভীক্ষে, ড্রাণে, কৃপে করিয়া প্রণাম, আমি 

অবতীর্ণ হব বণস্থলে ৷ যুদ্ধ দি 

চায় ছুর্য্যোধন, বিন্দুমাত্র ক্ষতি লাই, 

হলে যুদ্ধ, আগ্তকম হইবে পাগুব । 

কিন্তু যুদ্ধ যেন লাভ চায় দুধ্যোৌধন, 

জ্ঞান্তির সংহ্গারে তার নাছি অভিলাষ ।” 
হুর্যে। ॥  (ভান্ত ) সথা, সথা কি বিরাট বিভীষিক ! 
কর্ণ । স্থির হয়ে শুন সথা-_এ লষ সময় 

উত্তরের । সঞ্জয়ের এখনে! বস্তব্য আছে। 
হীল্ম। বন্তবোর আর নাহি প্রয়ে!জন, 


প্রথম দৃশ্য ] 


কর্ণ । 


কণ্‌ ॥ 


নর-নারায়ণ 


শুন হুর্য্যোধন, আমার রহশ্য কথা 
ধনঞ্জয়-বাস্থদেব,_ মাক্সাতিমান্ব ॥ 
পূর্ববদ্দেহে দুই খষি নর-নারাক্সণ । 
একআত্মা__দিধাতত ভিন্ন রূপে । 
ছুদ্তত্তের ধবংস তবে» ধন্মের রক্ষণে-_ 

যুগে হৃগে হন তাবা অবতার ! 

আমি শুনিয়াছি বেদবিত লারদের মুখে 
সেই এক পুরাতন কথা 
নর-নারায়ণ--মশ্রছ্ছেয় মুলাহীন । 

সখ হধ্যোধন, এ সব প্রলাপবাকায 
নিতে আঁলিনি সভাস্থলে । 

মিথ্যা নহে _সুঝিয় উত্তর দাও । ওই 
হীনঙগাতি হ্ত্রপুত্র' স্থুবলনন্দন, 

ক্ষুদ্রাশয় নীচ-আত্মা ওই তব ভাই 
ছুঃশাসন-_ হে বৎস, যগ্ঠপি চল ভুমি 

এ তিন সর্ববথ। ভ্যাজ্য উপদেষ্টা মতে__ 
অন্যায় অযথা তিরক্কার-_-তব মুখে 

শোভন না হয় পিতামহ । সত্য বটে 
শকাত্রধন্ম করেছি আশ্রয়* কিন্ত আমি 
স্বধন্ম করিনি পরিহার । সেই ব্ঙ্গস্থলে, 
যে প্রতিজ্ঞা করে আমি ছুর্য্যোধনে করিয়াছি 
সথা লশ্বোধন--বল রাজা, এই সব-- 
পরম হিতৈষী--_এই সব সত্যধশ্্মী হুবিজ্ঞ প্রবীণে, 
আজিও পব্যস্ত করেছি কি কোনদিন 
মনেরও অক্ষর দিয়] অনিষ্ট তোমার ? 


১৮ ন-নারায়ণ [সঞধম অহ 


দুধ্যো ॥ ক্ষুব তইয়ো না সথা, পিতাম ভনি। 
করণ । এরূপ অন্ায় কথ, আর যেন কতু, 
তব মুখে শুনিতে ন| পাই পিতামভ ! 
নিশ্চিন্ত থাককে সখা,_-জেনে। স্থির তুমি, 
যুদ্ধে আমি বিনাশিব সমস্ত পাগুবে। 
দ্রোণ। মভারাজ+ তরতশ্রেষ্ট ভীশ্ম যা বলেছেন, তাই আপনি গুন, 
আঙ্ন্যর কথায় কান দেবেন না। গারন্দেয় যা বল্লেন, আমিও ত1 শুনেছি । 
অর্থলিগ্পদের কথা শুনে বাধ্য কধেন না । আমার জনের দিক থেকে 
আমিও বলছি, ধন্গীয়ের সমকক্ষ ধর্দর ত্রিতৃবনে নাই । 
ীষ্স। পাগ্তবগণকে সংহার করব বলে কর্ণ সর্বদা আল্ম্সাঘ: 
কঃপে থাকে» কিন্ত আমি ব'পছি পাশুবগণের যে ক্ষমতা, কর্পে তার 
ষোশ ভাগের একতাগও নাই । 
কর্ণ। পাগুবাজকুল জরাজীর্ণ গাঙ্গেয়ের মতে। 
তীক্ম। তুমি নিশ্চয় জানবে মঙ্কারাজ, তোমার দুরাত্সা পুতগপের গে 
হৃদ্্ক্তি উপস্থিত হবে, সেট। দুম্মতি হুতপুত্র কর্ণের কর্ম । মহাক্সা পাণ্ডবগণ 
সে সমস্ ুষ্ষব কম্ম ক'বেছে, কর্ণ কিসেরূপ কোনও একটা কর্ম করেছে " 
কর্ণ। প্রয়োজন হয়নি । 
ভীম্ম। প্রয়োজন হয়নি? ধনগ্য় যখন বিরাট নগরে কর্ণের প্রিয়তম 
ভ্রাতাঁকে বিন করেছিল, ভ্তখনও কি তাল পুরুষোচিত কম্ধের গ্রয়ে জল 
হয়নি ? 
কর্ণ। নারীবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ, ষেটা পিভামহও করতে পরাক্থথ । 
ভীক্ম। এখন ইনি বৃুষের ন্যায় আস্ফালন ক'রছেন । মহারাজ ; 
কর্ণকে একবার জিজ্ঞাল। কর ঘোষযাতাঁর সময়ে গন্ধর্র্গণ ষফখন তোমাকু 
পুত্রদের হরণ ক'রেছিল, ভখন উনি কোথায় ছিলেন ? 
কর্ণ। সেইস্থানেই। 
ভীক্ম। তবে' তথনও কি দুর কন্ম করবার প্রয়োজন হয়নি ? 


প্রথম ঘশ্তয ] 
কর্ণ। 


ভীম্ম । 


কর্ণ । 


ভীম্ম। 
ধূত। 
কপ। 


ধৃত । 
পজজয়। 


নর-লারারণ ১৬ 


হয়েছিল পিতামহ | ইচ্ছা হয়েছিল 

নিমেষে গন্ধব্বকুল করিতে নির্মল । 

কি হেতু দমিলে ইচ্ছা? বলো -_বলো--বলো, 
বলিতে সঙ্কোচ কেন বাধার নন্দন? 

সেই সঙ্গে হত হত আর্তনাদকারী 

যত কৌরব রমণী । শব্দ__-শব্দ_চারি 

দিক তে ছুটে এলে] অসংখ্য শবে 

রাশি । হাতে গন্ধর্ব-বিলয়-মুখী বাণ-_ 

সহস! উষ্টিল, উল্লাস ভেদিয়! নাদ্বী- 

আর্তনাদ । আবার--আবার-_ নাক্ীহতা]। 

এ হ'তে অধিক কথা বপিতে কি হবে 

পিতামহ ?- 

( চিস্তিতভাবে ব্সিলেন ) 

হে সঞ্জয়, কি বলিল প্রাঙ্ঞ যুধিষ্তির ? 

রাজা, বাজা- প্রশ্নে ক্ষান্ত দিন, আদেশ করুন 
পুতে পাগুবে ভ্ঞাধ্যাংশ দিতে দান। 
গ্রাজ্ছ-স্ুপম্মত কাধ্য কর মহামতি | 

যুধিষ্ঠির যুদ্ধের কিরূপ আয়োজন ক'রেছেন সঞ্জয় ? 


সভান্থলে সকলের সন্মুথে এক কথায় বপিংমহাব্রাজ, স্ডিনি 


ষ। উদ্যোগ ক'রেছেন তাতে,যদ্ি যুদ্ধ হয়, কৌরবকুলের বিনাশ অপরিহাধ্য | 
তিনি আপনাকে অনুরোধ ক*রেছেন, পুত্রকে বুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত কার্ভে। 
বলেছেন, ছুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হ'লেও একমাত্র ধর্ম 
আমার সহায়। সেই ধর্মকে আশ্রয় করে আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই 
সম্মত আছি । আপনান্র পুত্রকে বলতে বলেছেন, হয় আমাকে হন্্রপ্রস্থ- 
পুরী প্রদান কর, ন1 হয় যুদ্ধে অগ্রসর হ'ও । 


২০ নর-নারায়ণ | প্রথম অন্ধ 


ধৃত । সগ্য়, সপ্তয়, মন্দমতি পুত মোর" 
শুনে না আমার কথা । বুঝি কুকবংশ 
ধবংস হয় একমাত্র তার অপরাধে! 
কর্ণ। পথ! তিরস্কত তে সথা, কেন এলে ? 
অকারণ তিরস্কত দেখিতে আমারে, 
মোরেই বাকি হেতু আনিলে ? বুথা হকে 
কালক্ষেপ নীতিজ্ঞের হয় ন| উচিত। 
বক্তব্য তোমার বদি থাকে, বল রাজা, 
সাহস করিয়া! বল সবার সন্মথে | 
ছুর্য্যো! | বুথা ভয়ে ভীত হয়ে আমাকে কেন তিরস্কার করছেন পিতা)? 
ধৃত। আত্মীয়-স্বজন নাশ- ছুধ্যোঁধন, বড় ভয়__বড ভয়! 
ছুধ্যো। আত্মীয়-স্বজন নাশ কার ? আমার নয়_-ছন্নমতি হ'য়ে 
“তার! বদি যুদ্ধ কপ্রুতে চায়, আত্মীয়-স্বজন পাশ পাগুবেব । 
ধৃত। হিতৈষিগণ তোমাকে মুদ্ধ হতে নিবত্ত হ'তে বলছেন 


ছুষ্যে। | * যারা আমাব ভাষ্য প্রাপ্য রাজ্য ভয় দেখিযে পাগুবগণকে 


ফিরিয়ে দিতে বলে, পিতা» হিতৈষী নয় তারা-__পাগুবদের চাটুকার। 
দেবতার! পাগ্ডধগণের সহায়, এই কথা শুনে আপনাব বে ভয় হয়েছে, 
এসে ভয় আপনি পরিত্যাগ করুন । 

তারা ঘদি দৈববলে হয় বলীয়ান__ 

আমিও সে দৈববলে বলীয়ান পিতা । 

হুতা'শন সহায় আমার । নিত্য তাবে 

করি আমি গৃঠে আমন্ত্রণ । কেহ নাহি 

কানে । চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়! পিতা, 

ভ্মীভূত করিবারে শক্তর বাহিনী 

প্রশান্ত আছেন তিনি আমার ইচ্ছায় । 


নয 


প্রথম দৃশ্য ] 


ধাত। 
দুধে । 


নর-্নারায়ণ ২১ 


ইচ্ছা যদি করি, চক্ষুর নিমেষ মাত্রে 
ব্সাতলে দিতে পারি সসাগর। ধব!। 
সমুন্রত গিরিশ্ঙ্গে করিয়া আহবান 
দশক সম্ম্থে এখনি আনিতে পারি। 
জলম্তন্ত এরূপ বিরাঁট, মহারাজ, 
মুহূর্তে রচিতে পারি আমি, যার গর্তে 
প্রবিঈট হইয়া বিলীন হইতে পারে 
পাশুবের কতশত সপ্র-অক্ষৌভিণী । 
সতয়--সঞ্জয়, কি বলেছে ভীমসেন ? 
শুনিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন । 
জত্মপ্লাঘ] করা নহে উদ্দেশ্য আমার! 
হীন আত্মশ্াঘী কখনো করিনি আঁমি 
অজ্জ্নের মত । আঙ্র বলি মহারাজ, 
ভীম্মঃ ফ্রোথ, কৃপাচার্ধ্য চাহি না সভায় 
এই তিনে । তারা স্থুখে লউন বিশ্রাম ॥ 
এক কর্ণ _ভীম্ম, দ্রোণ, কপের সমান । 
আমি, কর্ণ, ভাই দুঃশাসন_-উপদেগ্া 
তীক্ষ বুদ্ধি মাতুল শকুনি_এই চাবি 
জনে মিলি', ভুবন করিতে পারি জয় । 
এই চারি মিলি?» নিশ্চয় নিশ্চয় পিতা, 
সবন্ধু পাগুবগণে করিব সংহার । 
ভে সঞ্জয়! ফিরে বাও বিরাট নগরে, 
বলে” এস যুধিষ্ঠিরে, বিন] যুদ্ধে আমি 
স্চ্যগ্র গ্রমাণ ভূমি দিব না পাশুবে' 
কর্ণ ও শকুনিসাধুবাদ.করিলেন 


২ 


ধৃত । 
হু্য্যো।। 


কর্ণ। 


শখ 
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বিচার-বিচার কর বৎস ছর্য্যোধন। 
বিচার বিতর্কে আমি করিয়াছি স্থির__ 
কচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাগুবে। 
স্বগৃহে করুন অবস্থান ভে রাজন 

লয়ে সঙ্গে ভীল্ষ, দ্রোণ, অশ্বখামা, কপে। 
সৈন্ত লয়ে এক আমি যাব রণস্থলে। 
অজ্ছুন-বধের ভার লইলাম আমি। 

ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কণ্ণ! ওরে হীন 
স্তপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কা'র কাছে? 
তর্য্যোধন, ছুঃশাসন, দুব্রাত্মা শকুনি, 
আর ওই পুত্র মোহে আত্মহারা রাভা_ 
ভ'তে পারে এরা মুগ্ধ তোমার প্রলাপ- 
ৰাক্য শুনি । মুগ্ধ না হইবে ভীম্ম, মুগ্ধ 
নাতি হইবেন শত্্র-গুর প্রোণ। আমি 
বঝিয়াছি কি শক্তির তৃমি অধিকারী । 
তথাপি তোমারে বলি-__বুঝেছি বলিয়।। 
বলি শুন, এই মোর শেষ উপদেশ, 
শুনিয়া--.তামার এই মোহাঙ্। বান্ধব- 
গণ সনে নিজ্াত্মাকে কর স্থুসংঘত ৷ 
নিজের অকাল মুত্যু করি আবাহুন 
অকালে কফৌরব কুল নিস্টেপ কার ন! 
সুত্যুমূথে | বাণ ও নরুকহত্ত] ই 
বাসুদেব পশ্চাতে বাহার, এ জগতে 
কেহ নাই হেন শক্তিধর-_পরাজিত 
করে ধনঞ্জয়ে। 


স্প্রথষ হা ] 
কর্ণ। 


1 
€ 
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শুন রাজা ছুধ্যোধন, 
প্রতিজ্ঞ করিয়া আমি এই সভাস্থলে 
করিলাম অস্ত্র পরিহার । যতদিন 
জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন 
কেহ ন। দেখিবে মোরে কৌরব সভায়, 
কেহ ন! দ্েেখিবে পাড়াইতে রণাজনে । 
যেই দিন সমরে পড়িবেন পিতামহ, 
সেইদিন মন্ত্র পুন: করিব গ্রহণ । 
সেইদিন হতে কর্ণের পৌরুষ রাজা, 
দেখিবে জগত্-বাঁপী । ক্ষুব্ধ ভইয়ো! না 
সথা, আশঙ্কার কণা আনিয়ো না মনে । 
সমরে, অজ্জুন-নাশ সঙ্বল্প করিয়া 
আজি হ'তে আমি বতধারী । দেব, নর, 
দ্বিজ, দ্বিজেতর-_বে কেহ-_থে কেহ প্রার্থ 
আসিয়া আমার বাসে, দে বস্ক করিবে 
ভিক্ষা, থাকিতে আমার দেয়, না করিব 
'নিরন্ত তাহারে । 

প্রস্থান করিতে করিতে ফারর 
পিতামহ !। হীন জাতি 
সুতপুত্র বলে" প্রতিদিন সভাস্থলে 
তেয়জ্ঞানে আমারে করেন তিরস্কার । 
পনি, অমি মনে মনেভানি। আমি জানি 
আমি নহি হেয়, হীন | তিরঙ্কারে নিত্য 
গর্ব করি অন্রভব, রাধেয় জানিয়! 
আপনারে । তবে সত্য করুন শ্রবণ 


নরস্নাৰণয়ণ [)গ্রথম অস্ক 


সর্বব সভাস্থ মগুলী-_ 
সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন, 
সত্য যদি অধিরথ পিতা, বজভস্মে 
বাসব দাড়ান যদি পুত্রের পশ্চাতে 
স্থদশন ক'রে আচ্ছাদন, বেদ ঘথা 
সত্য, সেই মত সত্য-_-সত্য-_এই!(স্ুত্তপুত্র- 
কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই 
তব গাশ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ । 
প্রন্যাৎ: 
ুষ্যো । একি করিলেন পিতামহ ? 
তীল্ম। কোন ভয নাই 
বৎস দুর্যোধন।। গাঙ্গেয় জীবিত আছে, 
সে তোমার উপচার ক'রেছে গ্রহণ । 
জীবিত থাকিতে ইচ্ছামুত্রা দে বব্রত-_ 
কখন পাগুব জষী হবে না স"গ্রামে । 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
পাগ্ডব শিবির 
ুধি্টিরাদি, কুষ্ণ ও দ্রৌপদী 
ফুধি। হে মাধব, দৃত-মুখে এসেছে উত্তর-_ 
সঞ্জয় শুনায়ে গেল মোরে, বিনাষুদ্ধে 


সুচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌ ) 
কুষঃ ৷ আষিগ্ সঞ্জয় মুখে স্টদেছি রাজন । 


ছিতীয় দৃশ্ঠ ] 


বধি। 


কুষ্। 
নৃধি | 


রুষ্ঃ । 


মুধি। 
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চাহিলাম প্রীপ্য অধিকার, "অন্ধ রান! 
পুত্রমোহে প্রীপা রাজ্য দিল না আমারে! 
শাস্তি-অভিলাষে চাঁভিলাম পঞ্চ গ্রাম +- 
ভিক্ষুকের মত, ক্ষুদ্র পঞ্চ জনাবাস, 
আসিল উত্তর, প্রিয়তম, বিনাধঞ্ছে 

স্চাগ্র প্রমাণ ভূমি পাবে না পাশ্ুব। 
মহারাজ 1 এ কথাও গুনিষাছি সঞ্জয়ের মুখে ; 
কি কর্তব্য কৃষ্ণ ? 'এই মহািয় হতে 
পরিত্রাণ করিতে 'মামারে, এক মাত্রঃতুমি | 
যা আপনার? ন'ম 

যুধিষ্ঠির । শত ধুদে, সভম্ম বিপদে 

স্বমেরু অচলম * স্বত্ব যাহাঁব, 

আজ তাস কারে ভয়, ধঙ্মরাভা? 

ভয়। য়, 

মহাভয়-__মুহ্র্তচিস্তায়, তে কেশব, 

এ হৃদয় মুকতমু্ছ: হ'তেছে কম্পিত । 
ক্ষাব্রধন্্_ নই রাজ্য করিতে উদ্ধার 

পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত । 
কিন্ত প্রাণাধিক, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে চোখে-_ 
যেমনি মানসে 'ভীম-যুদ্ধ করিতে কল্পন1, 
ফুটে ওঠে ভীম-দৃশ্ঠ লয়ে নিয়তির 
ঘনতম অন্তরাল ভ'তে, ছিন্ন, ন্িন্ন, 
বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে, বিনষ্ট কৌরবকুল । 
স্মরণে শিহরে অঙ্গ । তাহার ভিতরে 
কত যে বা, ক-_ নির্মল, কোমল, শুভ্র, 


নট বউ 


রুষ্। 
অজ্ঞন । 


কষ । 


বুধি। 
কুষঃ । 
বুধি | 
কৃষ্ণ । 


যুধি। 
কুষও । 
যুধি। 


কষ । 
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কন্দ-পুম্পমত, জাগরিক্ত বিকশিত 
প্রাঞঙ্ভে_মুছ্িত সন্ধাষ--নিষ্ঠর নিয়তি 
গলে বেন রক্র-রাগ করবীর মালা । 
'অন্থদিকে কৌরব আজ্মীয়_-পাগুবের 
'গুরুজন-_চিরহিভাকাত্ী মোর তারা । 
আছেন মহান পিতামহ ! 

জানি আমি মহারাজ ! 

আছেন 'আাচষ্া 

জানি 'আমি। সথা! জানি আমি তোমার 
নিড়র বংণে সকলে লুটাবে ধরাতলে । 
কি কনব। জনার্দন ? 

কৌরব সভায় আমি যাব মকারাক্ত ! 
তুমি যাবে! 

'আনন্ত উপাঁয়--- 

সর্বশেষে কৰব্য বিধান, যদি পারি, _- 
একবার ঘেতে হবে মোরে হজ্তিনাষ 
দুতরূপে । আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে 
যদ্ধপি করিতে পারি শাকির স্থাপন, 
একবার প্রয়াস করিব আমি । 

ছুর্য্যোধন ঠিতকথ। তুলিবে কি কনে ? 
ন] তুলুক* তথাপি যাইব মহারাক্ ! 
যগ্যপি অনিষ্ট করে? 

প্রচেষ্টা করিতে পারে । পাপাভিনিবেশ 
তার সবিশেষ জাত আছি মামি । 
তথাপি সঙ্কল্প মোর স্থির । 


দ্বিভীয় চৃশ্ত ] 


যুধি 1 


'ভাম। 


দৌপদী । 
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তবে ঘাও ইচ্ছাময়, কিন্তু অভিপ্রেত 
নহে মোর | ছন্লমতি ছুর্যোধন--সার 
ঘেরিয়। তাহারে চারিধারে ছনমতি 
যতেক পার্ষদ-_ 

আছে দ্বণয ছুঃশাসন__ 

অতি ঘুণ। কুটবুদ্ধি মাতুল শকুনি-_ 
সবার উপর দ্বণ্য ভুষ্ট-বুদ্ধি দাত] 
আ'ত্মন্সাথা কারী সেই রাধার নন্দন | 
কমলপোচন ' তুমি যে লোচন ভাই, 
পাগ্ডবের ! 

( নতমস্তকে ) বিশেষত: দ্রৌপদশর । 
সভাস্থলে এক বন্ত্রা- ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, 
বাজলীক, সৌগর্ত--কত রাজা । "মারে ছুঃথ_- 
পঞ্চ-ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুথে 
মুক্তকেশে ধরা-__মুক্তচোথে সারা বিশ্ব 
অন্ধতায় ভরাঁ_বিশেষতঃ: দ্রৌপদী । 
যদি ইচ্ছা জাগিয়াছে ধাওছে মাধব। 
কতাথ হইয়া নিঙ্িছ্ে এখানে পুনঃ 

কর আগমন । তোমার প্রসাদে ভাই, 
কৌরব পাগুব স্রাবার প্রশান্ত চিত্তে 
একত্র মিপিয়া পরমানন্দে কাল যেন 
করেছে যাপন । আমাদের ভ্রাতা তুমি, 
অজ্ঞুন তোমার প্রিয় সখ ! কি বলিব? 
মঙ্গল নিদান । আশীর্বাদ-_স্মঙ্গল 
হউক তোমার | 


ন্‌ ৬ 


কষ । 


ভীম। 
কৃষ্জ ৷ 
ভীম । 


কন । 
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বলিয়াছি ধর্মরাঁজ, 
আপনার অক্ষুণ্ন রাখিয়া স্বাথ, শান্তি 
প্রতিষ্ঠার, যথাসাধ্য কৰিব প্রয়াস। 
যদিও বিশ্বাস মোর সফল হ'ব না দৌত্যে-_ 
কিছুতেই কৌরব না হইবে সম্মত, 
তথাপি উদ্দেশ্টা সিদ্ধ হইবে রাজন ' 
জগতের চোথে-_হবেন অনিন্দনশীয় 
মহারাজ যুধিষ্ঠির ।__দাদ! বুকোদর ? 
ধন্মরাজ-ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম ! 
এই মত আপনার ? 
কভু হই নাই, 
ইঞ্টুসম জোষ্ঠ ভ্রাত-মতের বিরোধী । 
কর কৃষ্ণ, কর ভাই শাস্তির স্কাপন। 
সভায় যুদ্ধের কথা তুলি করিয়ে না 
যেন সন্ত্রস্ত কৌরবে । কট,ন্ডি কর না 
ছুর্যোধনে । সাম্তববাদে তুষ্ট কর তারে। 
সাতিশষ কোপন স্বভাব, শ্রেয়োদ্ধেষ 
পাঁপ-পরায়ণ, ক্রুরকম্ম্না, হীনমতি, 
নীচ, শঠ, শিষ্ঠুর, কর্তৃত-অভিমানী-__ 
জীবন করিবে তাগ তথাপি কাহারে 
কাছে হইবে না নত । সাস্ববাদে শার্জ 
রূপে সন্ধষ্ট করিয়ো তারে । এই মত 
আমার কেশব । শুধুই আমার নয়, 
এই মত- _-পরম দয়াল অজ্জুনের । 
দাদা বুকোদর এ কথা শ্োমষার মুতে £ 


দিতীল় দৃশ্ত ] 


ভীম। 


নরম্লাবায়ণ ২৯ 


ক্রুবকন্মা কুরুগণ সংহ্থার মানসে, 
সর্বদ। ধাহার মুখে প্রশংসা যুজের 
আপনি কি সেই বুকোদর? 

ভশম প্রতিজ্ঞার কথা__ পাছে স্বপ্পে হয় 
বিস্মরণ---এই আশঙ্কায় ভ্যজদেহে 
করিয়। শয়ন, জাগিয়! আছেন খিনি 
ত্রয়োদশ বৎসর রজনী-_'আপনি কি 
সেই 'ভীমসেন - ভীমররতধারী ! 
অগ্রশান্ত, সতত দারুণ-_-নিত্য ধার 
মুখ হ'তে অবিশ্রান্ত হয় বিনিগগত 

সধুম অনলমত ক্রোধের ফুৎ্কার, 
ক্রোধোচ্ছাসে মদরশ্রাবী মাতজের ন্যায়! 
উন্মন্ত ছুটিতে পথে ধার পদাঘাতে 
নির্ম,ল হুয়া বৃক্ষ পড়ে ভূমিতলে, 
সেই কি আপনি বিশ্বনাশ শক্তিধর 
দ্বিতীয় মারুতি ? 


(দ্রতবেগে কিয়ত্ক্ষণ গমনাগমন করিয়া উন্মত্ের মত বন্ক- 


রক্ত পান ও উরুভঙ্গের আভিনয় করিলেন । পরে ফিরিয়া বলিলেন-_-) 


অজ্জন । 


কক । 


তথাপি--তথাপি-__কুষ্ঃ, 

কর তুমি ধন্মরাজ-আদেশ পালন । 

ধন্মের বুহস্থজ্ঞাতা, মহাত্মা পাগুব- 

শ্রেষ্ঠ রাজ] করিলেন যে আজ্ঞা তোমারে, 
কোৌরব সভায় গিয়া, প্রতি বাক্যে, কার্য্যে 
সে আদেশ পালন কনিিয়ে! তুমি সথা। 
বাক্যে, কার্যে, সন্ধির স্থাপনে 


অজ্ঞুন। 


কা । 
অজ্ঞজন । 
কৃষক । 
অজ্জদ | 


নকুল । 


নব-নারায়ণ ঢ ঞখম অহ্ক 


করিব প্রয়াম যথাসাধ্য-_যথাশক্তি । 
কিন্তু বিশ্বাস আমার সথা_ 
কৃতকাধ্য হইবে না তুমি । তোমার মধুর সখ্যে__ 
আমিও তা জানি বাস্থদেব! জানি-_জানি, 
তথাপি--তথাপি-_-সথা--আমার সা্রহ 
'ন্তবোধ__কোৌরবের তথা পাগুবের 
সমান আজ্্রীয় তুমি-_-মামার সাপ্রহ 
অভ্গবোধ__ প্রথমে দেখাবে তুমি মৈজ্জ। 
অৰশ্স দেখাব মহাস্মন্‌। 
কিন্ত মেত্রে যদি কার্ধা সিদ্ধ নাহি হয়, 
ৰল সথা ? 
খন শুনাবে মোর পণ। 
শুনাইবে প্রতি হুরাত্সায়, শুনাইবে 
সভাগত প্রতি মহাত্মায়, কপিধৰ- 
সারখি-সহায় প্রচণ্ড গাও্ীব-ঘন্া 
ভ্ূতশয় পাগডৰ এক প্রাণী রাখিবে না 
কোরবের বংশে দিতে বাতি । 
তাই বল, ছে গাণ্ডীবী, আগে হ'তে তুমি 
যারে বধ্য ব'লে কঙ্জিয়াছ জ্ঞান, 
জানিও নিশ্চয় অগ্রেই সে হতভাগা 
হয়েছে নিহত | “প্রিয় ভ্রাতঃ চতুর্থ পাগুব ! 
আছে কিহে ভোমার বক্তব্য কিছু? 

বক্তব্য অন্যকে 
ছিল, ভনাদ্দিন, শুনাইতে আপনারে 
প্রকাশ্যে গোপনে । সন্ধি ইচ্ছা কিছুমাত্র 


স্থিততীয় দৃষ্ঠ ] 


কুষত। 


সহ | 


কৃষ্ণ । 


সহ । 


নর-নারায়ণ ১ 


ছিল না আমার । তবে-জ্োষ্ঠ ইলম, 
বান, ধন্মের মুক্তি সন্ধির প্রয়াসী । 
বক্তব্য আমার আধ্য, থেরূপে সম্ভব 
সর্বববিধ কুশল চেষ্টায় হিতবাকো 
করিবেন দুর্য্যোধনে সন্ধিন্তে সম্মত । 
সাধ্যের সামান্য ক্রটি করিব না ভ্রাতঃ | 
হে তাত সাত্যকি, সন্তবর গ্রস্ত হও, 
প্রভাতে বাইব আমি হল্তিনা নপরে। 

হে পাগুব-সথা, শুনিতে কি ইচ্ছা! নাউ 
আমার কি মত? 

বল প্রিয় শুনি আখি 

জশবন-মরণ গ্রশ্ন, সম-অধিকার 

সকলেরি মত দানে । গুন্ধুন সকলে-_ 
বল তুমি । হ্েটমুণ্ডে সথী মোর-দাও 
ভাত, শুনাইয়া তারে বক্তব্য সোমার | 
যে, কোনমতে সন্ধি নাহি হয! ভিক্ষা, 
এইটি আমার একমাত্র__-পদ্মূপে তব জনার্দন ! 
যস্কপি কেশব, আপনার কাছে ভার! 
স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব 
তথাপি, তথাপি যুদ্ধ_বুদ্ধ। হে অধান্তি- 
নিপাতন কৃষ্ণ! কৃষ্ণার সে অপমান 
রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম আবরণে, 
পাবেন ভুলিতে মহামতি ভীমাজ্জরন, 
আমি ভূলিব ন!। আর চত্ষপে মিনতি, 
তুমি যেন ভুলিয়ো না তুমি ভুলিয়ো না। 


৮০৮4 


সাত্যাকি | 


দ্রৌপদী । 


কৃষ্ণ । 
দড্রীপদী । 


নর-নারায়ণ [ প্রথম অঙ্ক 


ছুঃশ্রাব্য নিটব বাকো--যে কোন উপায়ে 
উত্তেঞি করি' সেই নীচাত্স। কৌরবে 
যুদ্ধের সংবাদ পয়ে এস কুৰ্ ফিরে । 

হে পুরুষোত্ম, ঘ1 বলিল সহদেব, 
করজ্োড়ে আমিও তোমারে তাই বপি। 
ছুঃশাসন-বক্ষরক্ত যতদিন প্রভূ, 
বৃুকোদর-শ্রাঅধর না করে রঞ্জিত, 

যতদ্দিন সেই পাপমতি হুর্য্যোধন, 

উরুভঙ্গে ভূতলে ন! হয় বিলুষ্ঠিত, 
আমারো না হবে শান্তি-_নিদ্র। নাহি হবে, 
এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত। 
করিতে সন্ধির তিক্ষা, হস্তিন। নগরে 
এখনি কি যাইবে গোবিন্দ? 
রজনী-প্রভাতে সর্থী ।-__ 

ধন্মরাজে শত নমস্কার । শান্তিপ্রিষ 
বুদ্ধভীত দ্বিতীয় পাগুব, হাহারেও 
করি'নমস্কার । তহীন তোমার সথা- 
নমঞ্ধার তিরস্কার সমান তাহাব। 

চতুর্থ বালক-_-অগ্রজে ভক্তির বশে 
মন্দ ছিড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হতে 
করেছে বাছির । সন্কদেব যদ্দি সথা 
নাদকহিত কথা, ধদি, বিবেক-প্রেরণে 
মাতা সাঁতাকি তার বাক্য না করিত 
সমর্থন, ভূমি-লগ্র মন্তক আমার 

হে গেবিন্দন্ভূমি হ'তে আর না উঠিত। 


ছিতীক দৃশ্য ] 


কষ | 


ভ্রোপদশ । 


ক্ষত । 
বীপদশি । 


নর-নারায়ণ 


ধন্ম-রাজ-বাক্য সতী, কর প্রণিধান। 

অভ্ুরোধ, হয়োনা ব্যাকুল । 

ব্যাকুল আমারে তুমি কোথায় দেখিলে 
হে মাধব? ক্রপদনন্দিশী আমি, দীপ্ত 
বহ্ছিশিখা সম ধৃগ্হ্যন্নের ভগিনশ, 

বান্ছদ্েব প্র্িয়সখী, পাওুরাজ স্ব, 
ভমণ্ডলে অসভুল তৌভাগ্যবতীী নাক্ষরী- 

সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি লয়ে, 
ব্রয়োপশবর্ষ ধরে এই পষ্টদেশে 

সহিতেছি হে মাধব-__নিজ্য সনিতৈছি-_- 
ঞপ্রতিপলে _অশ্রিজিক্ধব সহুস্দ কণার 
বজজ্বালা গ্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ 

মৃতার নিশ্বীসে । ব্যাকুল; দেখিলে তুমি 
মোরে ? কখন কোথায় জনাদ্দন ? 

কেদোন, কেদোনা সথি 

এই তত শুনিন্ করণে, 
ঃশাসন-বক্ষবুজ্ঞ-পান-পণ কারণ 
ভীমসেন মুখ হ'তে শাস্তির বচন। 

এই তত শুনিন হে দয়াল, তব সথ, 

পরম দয়াল, কি কোমল স্বর লগে 
5াভিল শাস্তির গান 1-_কি বিচিত্র -ন্তবু 
বল সখা, চঞ্চল কি দের্থিলে শ্রামাবে ? 
কুরুসভাম্ছলে ভূবিজ্জয়ক্ষ পি 

ব্যামীর সন্ফৃথে» একবস্ত্া_ আর” থাক 
সার বলিব না__যে কর করিল এই 


রুষ্চ। 


দ্রৌপদী । 


পুষ্ও । 


অঞ্জন । 


নর নারায়ণ [ গ্রথম অঙ্ক 


কেশ আকর্ষণ, সেই করে কর দিয়ে 
ঞ্রেমবদ্ধ আলিঙনে প্র্িষ্স হুঃশাসনে 
বাধতে কি চ'লেছ কেশব ? দুর্য্যোধল- 
পাশ্বে বসে' শান্তি-ঙশ্লিগ্চ করের পরশে, 
সে বিজয়ী নুপতির, সদস্ত চালিত 
উরু-সেবা করিবে কি ধীর বুকোদর ? 
বলতে গোবিন্দ বল --বাত্রি সুগভীর, 
শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি । 
মন্রোধ করজোডে কেদোমা কিদোনা 
তুমি__ওগো প্রিয়তম-প্রিয়া ! 
এনোনা আমারো চোখের জল । 
কাঁদিতে কি জান হষীকেশ ? 
না-না_ছে সখে গোবিন্দঃ কি*ভ্রম।আমার ! 
যে '্সশ্র হে কমললোচন,-প্রবাতিয়া 
ধারায় ধারায়ঃ ধরিয়। বসন মুক্তি 
সভ্ভাস্থলে লঙ্জী রক্ষা করেছে আমার- 
৩সহ করুণার অশ্রু, হে করুণাময়, 
কে ভুলাল আজি মোরে ? 
কেলজেোনা কৌোদোনা, 
রূষ্চে, এনো ন' কৃষ্ণের চোখে জল । 
নারশর লোচন-জ্রলে হইয়ে। ন1 মুগ্ধ 
বাস্থদেব ! কোৌরবের তথ! পাগুবের 
প্রধান আত্মীয় তুমি, কৌরবের মধ্যে 
আছে বহু নঞনারী, বাহানা তোমারে: 
জীবন-পর্বত্য কবে জ্ঞান । ধরন্মরাজ- 


দিভীত্ম দৃশ্য ] 


দ্রৌপদী । 


নর-নারায়ণ ৩৫ 


আজ্ঞা! তুমি যথাসাধ্য করিবে পাপন । 
ধর্মার্থ মালল্য বাক্য যদি না সে গুনে, 
ভাই হবে,--অনৃষ্টে তাহার যাহ। 'মাছে)। 
এই বটে--এই বটে-_পাগ্বের এই 

বটে 'অভিমান-তীব্রতার পরিণাম । 

“তাই হবে অনুষ্টে তাহার যাহ! আছে” 

কি মি আশ্বাসবাণী শুনালে কষ্তারে 

তব, কৃষ্ত-সখা ধনজয় 1! যাও, যাও 

সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও -_পিশ্চিন্ত সন্ধির 

ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রাস্তির 

উপাধান । আর তুমি? তোমাকে ধিক্কার 
দিতে, সাহস না হয় বুকোদর ! সত্য 
দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপা 
অনিদ্রা তোমার-_দেখিয়া কেদেছি। যাও, 
পার বদি__পার বদি__তুমিও 'বুমা'৩-_ 
বুকোদর, ত্রশ্নোদশ বধব্যাপী সেই 

অনিদ্রার অগ্যরাত্রে কর প্রতিকার । 
কিকরিব? এই সব কথা শুনে, এই 
সমন্ত জাশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া 

হতাঁশ নিশ্বাসে বক্ষ বিচুর্ণ করিব? 

কেন_ কেন? অশ্রিশিখা শিরে যদি 
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি 

কোন্‌ দীপশিথা মুখে বাড়াইব কর? 

আমি যাব । ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর ? 
ঘুমালি কি অভিমন্থ্য ? ওরে অগ্র;ঃ ওরে 


৫৮১০ 
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আর্ধ্য, ওরে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার! ভোর 
পঞ্চ অন্রচর সনে তুইও কিরে আজি 
অজ্ঞ আত্মহার! মত পড়িয়া শষ্যায়? 
আয়-উঠে আয়--তোদের সকলে সঙ্গে 


ল"য়ে কৌরববিনাশে নিজে যাব "আমি | 
নগ্য শিদ্রোখিত আভিমন্ত্রার প্রবেশ ও দোৌপদীজভ প্রস্থান 


তৃতীয় দৃশ্য 
কর্ণ-ভবন-_বিশ্রাম কক্ষ 
বুষকেতু 


গাত 
একেল। মন্দিরে ব'সে 
কথ। কয় সে হেসে হেসে 
অনুরাগে আসে সর বাহিরে । 
শুনে আম ছুটে যাত, 
দ্বেখা যেন পাই পাত, 
আমি যে ভাতার দেখা চাহি ক্সে॥ 
তাহার কানের কাছে 
আমার কি কথ! গেছে ? 
কেন সে লুকিয়ে আছে ? 
আমি ত একেলা আছি আর কেহ নাহিরে। 
আমি যে সতাহারি হবে গাহিরে ॥ 
বুষ। হে গোবিন্দ, চান্িদ্িকে লোকমুখে শুনি 


তুমি নাকি আসিতেছ হশ্থিন! নগরে, 
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বড় ইচ্ছা! দেখিব তোমারে । হে গোবিন্দ, 
কেমনে দেখিব ! 

কর্ণের প্রবেশ ও বুষকেতুকে প্রস্থানের হঙ্গিত, বুযকেতুর প্রস্থান 

কর্ণ । অন্তর্ধ্যামী বিভু নারায়ণ ! বাস্থদেব ! 

তুমি বদি সেই নারায়ণ, যদি এই 
অসম্ভব সতাই সম্ভব ভয়,_-ওই 
ক্ুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে 
বিরাট পশিয়! করে লীলা, এ 'অস্তরে 
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান 
তুমি। এই যে অ'মার দেহ-আবরণ-_ 
এই বর্ম--সহজাঁত, দেবের (ও ) অচ্ছেগ্য-__ 
এত পারিবে না--কোন মতে পারিবে না, 
এ হৃদয়ে তোমার দশনে দিতে বাধ! ! 
এই সত্য অবিষ্কারে ক'রেছি সর্ববন্থ 
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে, আমি 
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিতে চলেছি 
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার নখায়। 
হে স্বরাট্‌, যগ্যপি বিরাট সত্য তুমি, 
নিশ্চয় একথা জান--নরের অবধ্য 
হয়ে এসেছি ধরায়। শুধুনর? শ্রেষ্ঠ 
খষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যগ্যপি 
সত্য হয়, হে মায়া-মন্স্য-নারায়ণ 
তোমারও অবধ্য আমি । সেই আমি 
কবচ-কুগুলধারী রাধার নন্দন 
যদি মরি অজ্জুনের বাণে- যদি--যদি 


পঙ্মাবভীর প্রবেশ 


পদ্মা । 


কর্ণ। 


কর্ণ। 
পল্মা | 


কর্ণ। 
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মরি, তবে, সেই মৃত্যু-মুখে বাসুদেব, 
তোম্মরে বলিব নারায়ণ । 


আজি, বহুপদিন__বহুদিন পরে প্রিয়তমে ! 
বহুদিন পরে-_কি প্রাণেশ 
বহুদিন পরে তোমতে আমাতে দেখা? 
বা! বা! কহিতে কহিতে নিরুত্ুর ? শুন্য 
দৃষ্টি আকাশে নির্ভর-_-এত অন্যমনা ? 
কারণ কি শুনিতে অযোগা! আমি? 
একমাত্র যোগ্য তুমি-_-তোমারে বলিব পদ্মা 
যেদ্দিন প্রথম এই শ্রীকর গ্রহণে 
তোমারে করেছি আমি জীবন-সঙ্গিনী, 
সেই দ্দিন প্রতিজ্ঞ! কর্রিয়াছিত-_ 
নাথ! জানি আমি 
সে প্রতিজ্ঞা । তাই কি বশিতে চাহ তুমি? 
কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কথন তোমারে, 
গুহাকথা শুনিবারে করিনি পীড়ন ! 
সেই হেতু বলিব তোমারে 
কত কা 

জানিতে 'আমার জেগেছিল কতদিন 
কৌতুহল, প্রশ্নে--পাছে হে বিপন্গ হও 
তুমি, ৮ সম ক'রেছি দমন । 

(সই হেতু বলিতে তোমারে 
প্রস্তত হঃয়েছি পদ্মাবতী ! 


ততীয় দৃশ্য ) 
পল্মা । 


কর্ণ । 


পল্মা । 
কর্ণ। 


ল্র-লারারণ খ 


তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল জানিতে রান 
জগতে অতুল শক্তিধর, এই মোর 
হৃদয়-ঈশ্বর বর্তমানে, স্বয়ন্থর 

সভামধ্যে বিস্মিত নিশ্চল নেত্র শত 

শত রাজন সন্মুখে, লক্ষ্যবিদ্ধ করি” 
কেমনে লভিল, প্রভু, সে অপূর্ব নারী 
পাঞ্চালীরে দন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয় ! 
বুথোষ্ভম দেখিয়া বাজন্য গণে পদ্মা, 

সত্বর তুলিয়া! শরাসন-__ফেই আমি 
তাহাতে করেছি জ্যারোপণ, কে অমনি 
যেন কোথ। হ'তে অন্ুচ্চ ছ:খেন সুরে 
উঠিল বলিয়া, “ভায়, দেবভোগ্য! নারী 
পাঞ্চালী পড়িল আজি স্ুতপুত্র করে 1” 
চমকিত হইলাম সে স্বর শ্রবণে, 

ঠিক ধেন রাজা বুধিষ্টির__মর্শ হ'তে 
আক্ষেপ করিল পল্মাবতী। তাই শুনি, 
অমনি পাঞ্চালী, সভামধ্যে উচ্চকে 
উঠিল বলিয়া, রাজগণে শুনাইয়া, 
“্থতপুত্রে কভু না বরিব আমি ।” 

আর প্রশ্ন করিব না বাজ] !-_ন্তবে- তবে কুরূু-_ 
সভামধ্যে! বল বল-_-কৌরব-সভার ? 
'ভীম্ম, দ্রোণঃ কপ, কর্ণ, সবারি সন্মুথে 
হইল যেদিন মহীয়সী দ্রৌপদীর 

প্রচণ্ড লাঞ্ছনা? বল-_-কি হেতু সঙ্কোচ--বল--বপ। 
মহীয়সী রমণী দ্রৌপদী-_ 


9% 


কর্ণ। 


পঞ্া | 
কর্ণ। 
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নারীত্বের আদর্শ- গৌরব । কিন্ত নাথ 
মহীয়সী নাইবা হইল নারী ! নারী 
মাতৃত্বের মুত্তি_ দেবতা উদ্ভব নার 
হ'তে | সুর্যা-ইন্্-মাত' কশ্যপ-গৃহিণী 
আদিতিও নারী । 
জানি আমি প্ররিয়তমে ! 
আমি ্গানি মহাবাকা, ঈশ্বরী-প্রেরিত, 
“জগতে সমস্ত নারী আমি ।” জানি আমি, 
সমগ্র জগং-বাসী কতৃ করিবে ন। 
আমার সে কাব্য সমর্থন,- করিবে ন?, 
করিতে পারে না। তথাপি তোমারে বলি, 
দূযুত-পণে মত্ততায় সহধম্মিণীরে 
দাসীত্তবে নিক্ষেপ করি", সে অশুভ দিনে 
সর্বাপেক্ষ] অপরাধী রাজা যুধিষ্টির | 
আর প্রশ্ন করিব না রাজা! 

শুন রাণী 
যা কিছু আমার কথা বপিবার আছে, 
বলিব তোমায় আমি সময় অন্তরে ; 
আজ শুন, বহুদিন পরে এক কথা-_ 
বহুদিন পরে কহিব তোমারে, এক 
অত্ন্ত নিগুড় মোর অন্তরের কথা 
যেদিন দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিধন করিব 
আমি তৃতীয় পাগুবে, সেদিন ভানিব 
পঞ্মাবতী 1! শ্ত-শিক্ষা সফল আমার ! 
শাস্ত, শিষ্ট, ধর্মনিষ্ঠ তৃতীয় পাগডব-_ 


তৃতীয় দৃশ্ঠ ] 


কণ। 


পক্ষ] | 


কর্ণ। 
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কি হেতু জন্মিপ প্রঃ এমন বিদ্বেষ 

তার *পরে। 

বিছ্বেষ কিছুই ন'উ-_ পদ, 

শ্রদ্ধা করি ধনগ্রযে অন্তরে অন্ধরে, 

শর! করি ধর্মপুত্র যুধিষ্ির হ'তে, 
দেখিলে সম্প্রীতি জাগে, ইচ্ছ! জাগে 
বাহুর বন্ধনে _তথাপি তথাপি হয় 
মবিবে গাত্ীীবী, নয় আমি- একজন | 
যদিও শেষের কথা নিত্য উঠে মনে, 
তথাপি দেবতা-ত্রাস ভীষণ সমবে 
করিব অজ্জুন সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা ! 
জন্ম সঙ্গে বে সম্পদ লয়ে-প্প্রিয় হমে, 
এসেছি ভবনে আমি-__সে সর্বব সম্পদে 
একমাত্র অধিকারী নারায়ণ । কভু 
মানবের বধ্য আমি নহি প্রিয়তমে | 
বধ্য দেবতার ? এ কবচ, এ কুগণ্ুপ-__লা না 
বেদ যদি সত্য হয়, ব্রহ্গধি ভার্গব যদ্দি 
নন মিথ্যাবাদী-_ 

দেবেরও অবধ্য তুমি 
দেবের অবধ্য আমি । জলম্ সঙ্বল্প 
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত, 
যুঝিতে দ্বৈরথ যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে । 

এ ছু”তে অধিক ভাগ্য চাহিনাকে। আমি । 
চাছিনাকে1 কর্তৃত্ব বিশ্বের । বহুদিন 
পরে আজি জেই শুভদিন সমাগত । 


নি 


পদ্মা | 
কণ্‌। 


পদ্মা । 
কর্ণ। 
পদ্মা । 


কর্ণ। 
পদ্মা! । 
কর্ণ। 
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হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ ? 

হইবে ছৈরথ যুদ্ধ। 
সত্য ধদি সঙ্কল্প আমার-_সত্য, 
দেবতাও এ যুদ্ধ নারিবে নিবারিতে। 
ত্রয়োদশ বর্ষ পৰে বিরাটউনগরে 
হইয়াছে পাণুব প্রকট । পাঠায়েছে 
ধন্মরাজ দূত হস্তিনায়, অদ্ধরাজ্য 
চাঁতি” অধিকার । 
ভবিত থাকিতে আমি, হুচ্যগ্র প্রমাণ 
ভূমি, দিতে নাহি দিব ছুধ্যোধনে । ফল-_ 
যুদ্ব__দেবত।-দানব-ভ্রাস রণ । এক 
দিকে একাদশ অক্ষৌহিণী--সপ্ুমাত্র 
'অন্কর্দিকে | একদিকে ভীম্ষ, দ্রোণ, কৃপ-. 
অসংখ্য অসংখ্য মহারখী-_ 
অন্দিকে এক ধনঞজয়? 
ভয় পেলে পদ্মাবতী ? 
ন] প্রভূ, মস্ত বিশ্ব-_সমন্ত মানব 
যে যুদ্ধের ফল প্রতীক্ষায়, মুক্ত-চক্ষে 
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে 
যুদ্ধ পরিণাম, কর্ণ-পত্বী পাবে ভয়? 
তবে প্রভু, অনুমতি দাও যদি, বলি। 
বণ, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে ! 
কৌরব মরেছে বহুদিন । 
জানি-_জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে 
রঙ্গ-শ্বল! দ্রৌপদ্ীর হয়েছে লাঞ্ছনা । 


স্ঠিতীয় দুষ্ট ] 


পদ্ম ॥ 
কণ। 
পল্মা ৷ 
কর্ণ । 
পদ্মা । 
কর্ণ। 
পদ্মা । 
কর্ণ | 
পল্পা ॥ 


কর্ণ । 


পদ্মা | 
কর্ণ। 


কর্ণ । 
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সেদিন মরেছে ভীম্ম, সেদিন ম'রেছে ড্রোণ। 
জানি-_জানি । সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি । 
জানিয়া করিবে রণ? 

বড় প্রলোভন । প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়। 

শুধু ধনজীয়?7 পশ্চাতে তাহার-_- 
বল, বল--বাস্থদেব? 

ছুষ্গ-ধ্বংসকারী জনাদ্দন । 

জনাদ্দন আমারো পশ্চাতে প্র্িয়তমে । 
বিভুরূপে থাকিতে পারেন তিনি। 

এযে নররূপে প্রিয়তম ! 
নররূপে বিভূ নারায়ণ ! বান্গদেব নারায়ণ? 
লারায়ণ। 

এই অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী 

কে তোমা" শুনাল পাগলিনী? 

বলেছেন খধিশ্রেষ্ঠ বাস, 

বলেছেন চির সত্যবাদী পিতামহ, 
বলেছেন সর্বার্থদশী মহাত্মা সপ্তয়। 

ভাল, নারায়ণ অস্ধ্যামী । বামদের 

যদি নারায়ণ-_বাস্থদেব অন্তর্ধ্যামী | 

কর্ণের অন্তর সঙ্গে তার পরিচয় । 

প্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে 
পদ্মাবতী, বাস্থদেব-সথ! ধনল্সয়ে 

জীবন মরণ ঘুদ্ধে কন্পিব, আহবান ! 

লইব বিদায়-_ মহারাজ ছুষ্যোধন মোর 
প্রতীক্ষায় প্রতিপল করিছে গণনা । প্রস্থানোত 
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পল্পা । 


কর্ণ। 


পল্মা । 
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পুনরাঁগমন প্রতীক্ষায় প্রতিপল 
আমিও রহিব রাচ। সোদ্দিগ্ন অন্তরে । 


প্রস্থানোস্তত। 


(ফিরিয়া )পন্মাবতী। "আমিও শুনেছি খষিমুখে 
ধনঞয়-বাম্থদেব নর-নারায়ণ। 
বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি । আন্তরিক -- 
শ্রদ্ধা-খিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে । 
তথাপি তোমারে বলি, গুন পল্মাবতী, 
সতা আমি হই যদি রাধার নন্দন, 
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো- 
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাপ্ত করিব 
রণে নর-নারায়ণে। 
প্রস্থান, 
এ কেন সন্দেহ ! 
“হই যদি রাধার নন্দন”, “অধিরথ 
যদি মোর পিতা ।৮ অন্ত্রর-মাকুল করা 
সনম! জাগিয়া-ওঠা একি এ সন্দেহ । 
হৃতপুর নহ কি, নহু কি নাথ তুমি! 
ওই সে অপূর্ব স্নেহ--বাত্সল্য অপূর্ব-_ 
তুল্য যাহ] কেবল-__কেবল বশোদার ! 
যশোদার? কেল--কেন এ পাপ সন্দেই? 
স্থতপুতর_ প্রিয়তম, হতপুত্র তুমি । 


চতুর্থ দৃশ্য 
কর্ণ-ভবন--কক্ষান্তর 
কর্ণ 
যকেতুর প্রবেশ 
কর্ণ। কি সংবাদ প্রিয়তম? 
বুষ। নিজে মহারাজ, 
সঙ্গে তার ভ্রাতা আর মাতুল শকুনি ! 
কর্ণ।  শ্রীপ্র-শীঘ্ব যাও, এই স্থানে লয়ে এস। 
বুধকেতুর প্রস্থান 
কেন অসময়ে? বাধা কি পড়িল যুদ্ধে? 
শশল্ম বিছুরের বাক্যে শঙ্কিত হইযা 
অন্ধ রাঁজা মোর 'অসাক্ষাতে, পাগুবে কি 
তবে-_ মঙ্ধরাজ্য দানে করিল স্বীকার! 


দ্ধ্যোধন, দুঃশাসন ও এবুনির প্রবেশ 


কর্ণ । স্বাগত, স্বাগত সথা, শ্ব'গত মাতুল! 

শকুনি। কেমন. আছ হে অঙরাজ? শীমরতি ভীম্মের কথায় 
ক্রোধ ক'রে সভাস্থল ছেড়ে চলে এলে! আমাদের কি অবস্থায় 
ফেলে 'এলে, সেট একবার ভেবেও দেখলে না ! 

কর্ণ। অনুতপ্ত, মাতুল। সে জন্ সপ্তাহ আমি নিট্রাশূন্ত । 

ত:ঃশা। আমরাও আপনার অভাবে অঙ্গরাজ ! 

শকুনি। তুমি ত কেবল মাত্র নিদ্রাশূন্র--শার আমি? আমার 
অবস্থাটা কি হয়েছে বুঝেছ--এই লার। সঞ্তাহটা! তোমার অভাবে? 
নিদ্র।-শন্ত- জাগরণ-শৃন্ত-_-উথান-শৃন্ভ--পতন-শূন্ত ! ওঃ ! সে যে কি-_ 
কি একট। বিরাট শন্ত-- 
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কর্ণ। জীবনে ওরূপ জ্ুদ্দ কদা5 হ/য়েছি। সভাস্থল ত্যাগের 
পরই আমার মনে হ'ল, আমি তোমার আন ক'রে ফেলেছি। 

দুষ্যে। । কিছু অনিষ্ট করনি সথা ! বতদ্দিন তুমি আছ, ততদিন 
যেখানেই থাক--কোৌরব সভায় কিন্বা গৃহে_আমি সম্পুর্ণ নিশ্চিন্ত 
আছি । ভীম্ম, দ্রোণ, কপ-_-ওদের আমি সহায় মধ্যেই গণ্য করি না। 

হুঃশা। আপনি যেখানে আছেন সেইখানেই আমাদের সভা। 

শকুনি । তবে, ওই ধন্মধবজীদের কথায় মস্টিফটাকে বিকৃত ন! 
ক'রে তুমি চলে এসেছ, সেট ভালই করেছ । আমার কিন্ত ভাগিনেয়, 
ওই আক্ষক্ষপটি। রয়ে গেল- ক্রোধের উদ্রেকটা কথন হ'ল না। ওই 
মপ্ডিফহীন বৃদ্ধগুলো-_ওই ভীম্ম, ওই দ্রোণ__ওই দাসীপুত্রটার সম্মুথে 
আমাকে তীব্র ভাষায় বথন গালি দেয়, তথন মনে হয়, একবার ক্রোধ 
করি ; কিন্তু ক্রোধ করতে গেলেই ওই কশ্টাকে পাগল মনে ক'রে হা 
হার সঙ্গে হো-হো যুক্ত হ'য়ে ক্রোধটা একট 'অদ্ধ-বিরাট হাস্তে পরিণত 
হয়। অবশিষ্ট অদ্ধ পেটের ভিতরে একটা বিদ্রোহ তুলে বসে । তাতে 
নাক মুখকে এমন বক্র ভাবাপন্ন ক'রে ফেলে যে, দর্পণের কাছে গিয়ে 
নিজেকেই কিছুক্ষণ আমি চিনতে পারি না 

ছুর্য্যো । যাঁক্‌, মাতুল, বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট নয়। 

শকুনি । তারপর, বারবার শ্যালক সন্বোধনে গণ্ডে চপেটাঘাত 
করণ করতে সুখ নাসিকা যখন আবার প্রকৃতিস্থ হয়, তখন বুঝতে 
পারি, আমি জগতে অজেয় ধৃতবাষ্ট্র-হ্যালক শকুনি। 

কর্ণ। তারপর? বিশেষ কি প্রয়োজন সথা ? 

হুধ্যেো । প্রয়োজন? দারুণ সমস্যা অজরাজ। 

মীমাংসার অসমর্থ হয়ে স-মাতৃল 
এসেছি তোমার ল'তে বুদ্ধির শরণ । 
শকুনি। সমস্ত! ?--সমস্তা-[ হাস্ক | আবার এ দগ্ধমুখেঃ 


চতুথ দৃশ্য ] 


ছুঃশা 
কর্ণ। 
ছুয্যে! | 
কর্ণ । 
হুষ্য্যো। 


কর্ণ। 
ছুধ্যো | 


কর্ণ । 


ছুধ্যো । 


নর-্নারায়ণ ৪৭ 


হাহা -যুক্ত-_-তোহে। যুক্ত-_হিহি-যুক্ত হাসি 
সমস্যার সমস্ত মীমাংসা এ মাতুল 

ক'রে ত দিয়েছে বৎস, সমশ্তার আগে । 
এখনে! সমস্ত। ? বল না, বল না। 
আমাদের সঙ্গে শেষ সন্ধির চেষ্টায় 
এসেছ স্বয়ং কৃষ হুস্তিনা নগরে। 

[ বিশ্মিতভাবে |] তারপর ? 

কল্য প্রাতে সভায় প্রশ্তাব। 

মনোরম বাক্য শুনে তার, চাও রাকা 
করিতে কি সমর-সঙ্ল্প পরিহার ? 

হয় নাই, সেদিকে সমস্ত নয় সা, 
সেদিকে তোমার বন্ধু অচল, অটল-_ 
চিরস্থির হিমাদ্রির মত । 

তাই বল। এ সমস্যা অন্তদ্দিকে ? 
বলিতে ফি পার, 

সমপ্রাণ, কষ্চের হস্তিনা আগমনে 

মনের নিভৃত কোণে চির-লুক্কায়িত 

কি বাসন, সহস। উন্মত্ত হয়ে, আজি 
আমাকে করেছে আক্রমণ ? 

জানি আমি 

হে রাজন্‌, সুযোগ্য আতিথ্য বাস্থদেবে। 
এই, সথ1-_স্থুযোগ্য আতিথ্য । জানি আমি 
এসেছে সে হম্তিন নগরে, সভা মধ্যে 
সবার সাক্ষাতে কটংক্তি শুনাতে মোরে । 
সে ধৃষ্টের অন্ত কোন নাহি অভিপ্রায় । 
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কর্ণ। 
হুর্য্যো । 


ছঃশ! | 
শকুন । 


কর্ণ। 
শকুন | 
কর্ণ । 


শকুনি | 


ছুঃশা । 
শকুনি | 
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থাঁকিতেও পারে । 

কিছু নাকিছু না সথা। 

শুপু বাক্যে নিগৃহীত করিতে আমারে 

সে শঠ এসেছে দৌত্যে হস্তিনা নগরে । 
কি যোগ্য আতিথ্য কর স্থির । 
মাতুলের-- 

[ ছুঃশাসনের মুখে হস্ত দিয় ] 

ব্যন্ত নয় ব্যস্ত নয় ভাগিনেয়। 

গুন আগে, অঙ্গরাজ কি দেয় উত্তর । 
উত্তর-_বন্ধন । 

আলিঙ্গন, আলিজন-__ 

ছুদুট বন্ধন-__নিভৃত অন্ধ তাময় 

হস্তিনার কারাগারে । তার পিতা, মাতা 
যেপ্ূপে আবদ্ধ ছিল কংস্র ভবনে 

মথুরায় । ূ 

আলিঙ্গন উপবে 'আবার-_ 

মামার তৃতীয় আলিঙ্গন । কি বিচিত্র 
বুদ্ধির মিলন দেখ ছুধ্যোধন, দেখ 
হঃশাসন। হুধ্যোধন । মস্থক আভাখ-- 
মধুময় দুঃশাসন ! শমুখ চুম্বন। যা৪-_ 
বিলম্ব করনা - এখনি যাইয়! বীধ শঠে। 
বিশ্মিত করিলে মামা । 

শুধু মামা? মাতৃল-মাচধ্য-_যথ। গুরু 
দ্রোণ। তবে তিনি আচার্য অস্ত্রের, আর 
আমি, রাজত্ব লক্ষায় শরেষটান্ত্র- বুদ্ধির ! 


“চতুর্থ দৃশ্ ] 


কর্ণ। 
হুধ্যো | 


কর্ণ । 
শকুনি | 
কর্ণ। 


ছর্য্যে! ॥ 


'শকুনি | 


কর্ণ। 


নর-নাবাকয়ণ ৪8১৯১ 


শুক্রাচাধ্য হ'ত মোর যোগা অভিধান, 

যদি খষি ভাগ্যদোষে না হইত এক 

চক্ষুইীন । সমবুদ্ধি প্রিয় অজরাজ, 

আমিও বলেছি ওই কথা -ওই কথ। 

“ব* দস্ত্য-নায়ে 'ধয়ে, তাহাতে দস্তা-ন+ দিয়ে 
খটবার শ্রীপদ সঙ্গে শ্রারজ্জু সংযোগে 

সপ্রেমে জড়াষে রাখ শ্রাগোপী-বল্লভে । 
সঙে? অন্্চর? 

থাকুক অসংখ্য তার, 

আমি সথা একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি । 

বন্ধন, বন্ধন রাজা-_- 

বন্ধন-__বন্ধন দুষ্োধন । 

এ শুভ স্থযোগ রাজা, স্বপ্নেও কথনো 
আলিবে না। কোথায় আছেন বাসদের? 
লজ্জা হয়, ঘ্বণ। হ্খ সে কথা বলিতে । 
যোগ্যের অধিক সখা, করিয়াছিলাম 

তার পুজা আয়োজন । ভারত সম্রাট 

যে পুজার অধিকারী । সে সমস্ত করি” ত্যাগ, 
অতিথি হইল শঠ বিছুরের গৃছে। 
অভিপ্রায়_জাছক নগরবাসী 


 ছুর্য্যোধন-দত্ত শ্রেষ্ঠ উপায়ন হ'তে 


ভক্ত বিছুরের ক্ষুদ-_-অহো!! কি অধিক 
কি প্রচণ্ড প্রিয় মোর । শুধু শঠ নহে, 
বৎস । বল সমত্ত শঠের শিরোমণি ! 
বন্ধন -- বন্ধন-- এ শুভ সুযোগ সথ।, 


শুনি । 


কণ্‌। 


শকানি | 


হুষো। 


কর্ণ । 
হর্যযে! | 


কর্ণ। 


নব-নারায়ণ [ প্রথম অক্ক 


কিছুতে কর নাত্যাণ। খেমনি শুনিবে পঞ্চ 
ভ্রাত1 কেশব হয়েছে বন্ধ হস্তিনার 
কারাগারে, অমনি সকলে, ভগ্নদত্ত 
তুজঙ্গের মত, উতৎসাহ-চেতনাহীন 
লুষ্িত হইবে ভূমিতলে । 

শুন, শুন, 
ছঃশাসন, দুর্য্যোধন, এই ত তোমার 
সর্বদা মঙ্গলকামী সথ|1-যোগ্য কথা । 
বন্ধন__বন্ধন__অজ্ঞনের হস্ত হ'তে 
থসিবে গাশ্ীব, হতাশ্বাস বুকোদর 
শৃগাল-দষ্টের মতঃ শ্থদেহ-দংশনে, 
আপনিই আপনারে করিবে নিধন । 
শক্তি ও সহায়-শুন্ত রাজ! যুধিষ্টির, 
ছোট ছুটি ভাই আর দ্রৌপদীীরে ত্যজি* 
মুক্ত-কচ্ছ__ আবার পলায়ে যাবে বনে । 
উপদেশ শিপোধাধ্য সথ। | কল্য তুমি 
শুনিবে সন্ধ্যায়, গাঙেয়ের “নারায়ণ 
হল্তপদে বাধা_হত্তিনার অন্ধকারায় 
লয়েছে আশ্রয় । 
নিশ্চিস্ত ঘুমাতে পারি ? 
নিঃসন্দেহে হুখে নিশ্চিন্তে বুমাও সখা ! 
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি ছুয্যোধন । 

ার্ধ্যাথন প্রতৃজির প্রস্থাক 

একাদশ অক্ষৌহিন-পতি হষ্যোধন, 
ভছুপরি প্রতি তাহার সবিশেষ 


চতুর্থ দৃশ্ত ] 
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জ্ঞাত আছ তুমি। জানিক়াও আজ তুমি 
এসেছ স্বয়ং দৌত্যে হন্তিন| নগরে 

যছুপতি ! এ সাহস ষার-কি বলিব--- 

হয় সে নিতাস্ত জড়, নয়__নারায়ণ। 

ছিল ইচ্ছা, শুনিতে তোমার বাণী; ছিল 
ইচ্ছা দেখিবার, আপন আয়ত্তে পেয়ে 

ভীম শক্তিধর ওই দুরস্ত কৌরব 

কেমনে তোমায় বন্দী করে। সভাস্থলে 
যাব না তো, দেখা তহু'লনা। বাক্দেব! 
যদি তুমি অন্তর্ধামী, তোমারে গুনায়ে 

এই কথা, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চলি আমি । 
এসে নিপ্রে! একি দেবী, বলিতে বলিতে ! 
সপ্ত রজনীর অদর্শন-_-তাই কি ব্যথিতে, 
সপ্ত রজদ্ধর ভারে--আধির পলক-_. 
করিতে আসিলে আক্রমণ ? আহা--আহ1.! 


প্র্যান্কে উপবেশর 


একি ন্গিগ্ধ, একি শাস্ত জ্যোতি । চারিদিকে 
জ্যোতির উৎসব যেন! ওগো জ্যোতির্য়ী ! 
ওগো তন্দ্রা, নিশীথের গভীর গহুববে-_ 
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে, এই সব-_- 
চপল!-চঞ্চল দুরস্ত কিরণ-বালা 1 (শয়ন ) 
কিসের লাগিয়া পলক ভেদিয়া যোর-_ 

এ উল্লাসে সকলে ম্বিলিয়! আজ তারা-_ 
তারার উপরে নৃত্য করে? তার মাঝে_ 


পদ্মাবতীর প্রবেশ 
পদ্মা । 


কণ্। 
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ওকি ও স্বন্দর, ওকি মধু-রূপ-বেখ। ! 
ওকি বর্ণ, নবীন নীরদ ! ওকি আখি 
আয়ত-_মুখর ! বালুদেব-_-বাসুদেব__ 
এমন-_-কিশোর- তুমি ! 


কাহার বন্ধন 
প্রি্তম ? শুনিলাম বৃষকেতু মুখে, 
বন্ধনের কথা শুনে, বালক ব্যাকুল 
হয়ে ছুটে গেছে, আমার নিকটে । বলে-__ 
“মা, তুমি সত্ব ধাও__পিতারে নিষেধ 
কর।” কাহারে বাধিতে চাও প্রিয়তম ? 
শব'পাঙ্থে আনিয়া দেখল 
ঘুমাও-__ঘুমাও । সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন-__- 
ঘুমাও- ঘুমাও প্রভু । 
মুণাল-তন্কর স্পর্শে 
পদ্মাবতী ফিরিল 
কম্পিত তোমার তন্থ-হে কঠোর ! 
এতই কোমল তুমি! তোমারে ধাধিবে ! 


পদ্মাবতী উতৎ্কণ হইয়! দাড়াইল 
কে বাধিবে? কে বেধেছে--কবে ? সেকি ওই-- 


সদ্মবতী উল্লামি তভাবে দাডাইল 
মত্ততাব গ্রন্থিতে কঠোর, 'অহঙ্কার- 
রজ্জুমৃত্তি ছুর্য্যোধন ? 
(চলিতে চলিতে) ঘুমাও, ঘুমাও নাথ ! ওগো ম্বপ্র-রাজ্যে 


চতুর্থ দৃশ্য ] 
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গতিশীল স্বচ্ছন্দ পথিক, চলে যাওঃ “৫ 
হ'ক ধুর, যত দুর-_ফিরাব না আমি । প্রস্থান 


স্রাহ্ধণ-বেশী হৃধ্যের প্রবেশ ও কর্ণের শিয়রে দাড়াহছ। 


সুর্য্য | 


কর্ণ। 
সূর্য্য । 


কণ। 
সর্্য | 


কণ। 
সর্য্য | 
কর্ণ। 


উত্ভিষ্ঠ স্বপ্রের রাজ্যে, যোগনিদ্রা কর 
আলম্বন। স্বপ্র-চক্ষে দেখ মোরে । উঠ 
হে ধীমান্‌, স্বপ্র-কর্ণে শুন মোর কথা । 

কে আপনি? 

চেয়ে দেখ। অপার মমতাবশে, বস, 
স্বমগুল মধ্য হ'তে এই মত্ত্যভূমে 
আপিয়াছি আমি । হে দাতার শিরোমণি 
তোমার ব্রতের কথা, স্বভাব তোমার, 
সারা বিশ্বে হ'য়েছে বিদিত। সারা বিশ্ব 
শুনিয়াছে, কাহারও নিকটে তুমি ভিক্ষা 
নাহি চাও, ভিক্ষার্থীবে রিক্তহস্তে কভু 

না ফিরাও । শুনেছে দেবতা, শুনিয়াছে 
সর্ধবদ্দেবতার পতি বাসব। শুনিয়া, 
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্ণবেশে আসিয়াছে তব গৃহে । 
কি উদ্দেশ্যে ভগবন্‌ ! 

হিত-কামনায় পাগুবের, 


ভিক্ষা চাহিবেন তিনি কবচ কুগুল 
বিয়াছি। কে আপনি? 
সবিতা । 


আমার ইষ্ট? প্রণত--প্রপতি আপনারে । 


পূ্্বাহ্রে হইয়া জ্ঞাত তার 
অভিপ্রায়, সাবধান করিতে তোমারে 


খ 


কর্ণ। 


ুর্যয | 
কর্ণ। 
যয । 
কর্ণ। 


নর-্নারায়ণ [ গ্রাথম অন্ক 


প্;সছি প্রবল মেছে । হে বৎস, তোমার 
ওই কবচ-কুগুল উদ্ভূত অশুত 

মধ্য হতে । যতদ্দিন এ ছুগটি তোমার 
রবে, ভ্তিভৃবন মধ্যে কেহ না পারিবে 
তোমারে করিতে পরাজিত । গাশ্তীবীর 
পশ্চাতে বুহিয়। যগ্যপি দেবেন্্র করে 

বণ, তাহাবেও মানিতে হইবে 

পরাভব । তাই বলি, যদি প্রিয়বর 
জীবিত রহিতে থাকে বাসন! তোমার, 
ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধ। 
অজ্জুনে করিতে পরাজয়, হে মানদ 

ছুঢ় অনুরোধ মষঃ যেন কোন মতে 
দিয়োনা বাসবে ওই কবচ-কুগুল। 
জীবিত থাকিতে চাই, অজ্জরন-বিজয় 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার । 
ভথাপি হে তগবৰান, কশক্ডিধংসে, ব্রত 
ভঙ্গে, সতোর আশ্রয় চ্যুত হয়ে, পল 
মাত্র চাহি না বাচিতে, চাহি না 'অজ্জুনে 
পরাজিতে । 

কবচ-কুগুল দিবে? 

ভিক্ষ। চান দ্রেবরাজ যদি । 

যেমনি চাকিবে"? 

না৷ ব্রাহ্মণ, প্রথমে বিনয় _অন্তনয়-_ 

বা আছে আমার, সমন্ চার্িব দিতে । 
গ্রহণ না করেন বাসব দিব দান--কবচ-কুগুল । 


খথম দুষ্ট ] 
সর্যা । 
কর্ণ। 
্র্ঘ্য। 
কণ। 
সূর্য্য । 
কর্ণ। 
ক্ুর্য্য | 


কর্ণ। 


ক্ু্য্য (| 


কর্ণ। 
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এসেছি সৌহাদ্দ্য বশে-_ 

বুঝেছি তা ভগবন্‌। 

ল্নেহ বশে-_ 

এ দাস যে ভক্ত আপনার । 

হে সম্ভান মায়াবশে। 

মায়াবশে ! 

মায়া__তীত্র- অতি তীব্র_-দেবত।-হদয়-জয়ী ! 
দৈবকৃত রহস্ত সে, গোপনীয় অতি। 

ব্রিভুবন মধো জানে শুধু একজন 

আর জানি আমি । বাসব জানে না তাহ! । 
বলুন আমারে ভগবন্-__বলুন-_ 

ভক্ত আমি--দাস আমি- আত্মীয় স্থজন-_ 
পত্বী পুত্র - অন্য কথা কিব! প্রয়োজন-_ 
জীবন হইতে প্রভু প্রিয় যে আপনি, 

কি রহস্যা--শুনান আমারে ভগবন্‌ ! 

( নিল্রাভঙ্গ ভাব । 
গশুনানে হ'ল ন! কর্ণ । উত্তক্ তোমার 
নিদ্রা, উর্ধাস্বাসে ছুটিয়াছে জাগ্রতের 
দেশে । শুনানো হ'ল না বৎস, যথাকালে 
আপনি শুনিবে । এখন চলিব আমি! 


. চলিতে চলিতে পুনঃ বলি, স্থিরচিতে 


শুন মতিমান, সর্বস্ব করিয়া দান, 

যস্তপি রাখিতে পার কবচ-কুগুল 

রেখো কর্ণ, রেখে! কর্ণ, রেখে। কর্ণ রেখো 1 প্র 
( াটরা চক্ষু মাঞ্জিত করিতে করিতে ) পদ্মাবতী ! পল্মাবতী ! 


৫৬ 


পররাবন্তীর প্রবেশ 
পু 
কর্ণ! 


কর্ণ । 
পল্সা | 


কর্ণ। 
পল! । 


কর্ণ । 


নর-নারায়ণ ॥ প্রথম অঙ্ক 


কি প্রভূ, কি প্রত! 

অছ্দেষণ- শান কর অথ্ষণ ! 

কারে? 

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ! 

কই, কোথায়? 

এই গুহমধ্যে-_ _গৃহমধ্ো- 

( চারিদিকে খুশ্জিয়। ) কেহই ত নাই | রুদ্ধ সর্বদ্বার__ 
কে ব্রাঙ্ণণ 2 গুহমধ্যে কেমনে আসিবে? 

খোলে দ্বার--ধ'রে আন তারে । আছে আছে-- 
এখনে সে নিশ্চয় নিশ্চয় পুর মাঝে । 

যদি না আদিতে চাহে, হাত ধ'রে তীব্র 
অহুনয়ে-_চরণে ধরিয়া, পদ্মাবতী । (পদ্মাবতীর প্রস্থান )। 
রহল্য রহস্যা_সত্য যদি দেখে থাকি, 

হে সবিত!, র5ম্য শ্ুনায়ে বংও মোরে । 


'ঈজ্দজরকে লইয়! গ্মাবতীর প্রবেশ 


হ্জ্দ। 
কর্ণ। 


স্বাগত- স্বাগত ! কিবা প্রয়োজনে প্রত, 
পবিত্র করিলে দীন-গৃছ ? 
ভিক্ষা্থী এসেছি তব গৃহে অঙ্গরাজ.। 
কি প্রার্থনণ, 
অসঙ্কোচে বলুন আমারে । অন্ন? বস্ত্র? 
গোধন ? কাঞ্চন? কি তবে? সঙ্কোচ কেন? 
গো-শহ্য-সম্পদ-পূর্ণ গ্রাম? তাও নয়? 
সুবর্ণাভরণ-বিস্ৃষিত। রূপসী ললনা। * 
তাও নব? সঙ্কোচ কি হেতু এত ছিজ! 


চতুর্থ দৃশ্ত ] 


ইন্দ্র। 


কর্ণ। 


ইন্দ্র । 
কর্ণ। 
ইন্দ্র । 


কণণ। 


পল্মাবতীর প্রবেশ 


পল্প! । 
কর্ণ। 


নরু"নারায়ণ €৭ 


ইচ্ছা নয় বলি তব পত্নীর সম্মুখে । পল্মাবতীর প্রস্থান 
যথার্থ-ই সত্যব্রত ঘগ্ভপি আপনি, 
কবচ-কুণগুল চাছি দান। অন্ত নর-_ 
ওই সহজাত-_লগ্ন যাহা তব দেছে। 
অদ্ভুত প্রার্থন! বিপ্র, প্রার্থন! নিষুর । 
কবচ-কুগুল নহে -জীবন আমার । 
না না-_জীবনও 'অক্রেশে দিতে পারি-_ বুঝি 
নাহি পারি কবচ-কুগডল দিতে । এসো, 
হে বিপ্র, জীবন ল৮ 1 প্রার্থনা আমার, 
কবচ-কুগুল তুমি ক*র না প্রার্থনা । 
তবে ফিরে যাই ? 
স্বর্ণ? প্রমদ! ? ধেনু ? শামাগ্া?* পৃথিবী? 
নাহি প্রয়োক্ধন । চাহি কবচ-কুগুল। 
কবচ-কুশুল মাত্র । দাও থাকি । আর-_ 
না দিতে সম্মত বদি__চ*লে ধাই। 

পদ্মাবতী । 


শাণিত ছুরিক1। । ছুবিক' শ্বানিয় পল্লাবতী কর্ণকে দিল ) 
দেখিবে ছেদিতে ত্বক? 
তবে কি জীবন চায় ভিখারী নিটুর ! 


তাছ'তে অধিক দেবি,_-কবচ-কু গুল । 


পারিবে কাটিন্তে? পারিবে দেখিতে? 


কিরৎক্ষণ দাড়াই্র! চক্ষে অঞ্চল দিয়া পদ্মা তী প্রস্থান করিল, কর্ণ দুরিকাযোগে 


ইন্্। 


কবচ"কুগুল ছ্িন্ল করিয়া ইন্জকে প্রদান করিলেন 


ধন্স তুমি দাত-শিরোমণি 


১১৫৪ 


কণ। 
ইন্র। 
কর্ণ। 
ইন্্)। 


কর্ণ। 
ইন্দ্র। 


ফণ। 


নর-নারাধণ [ প্রথম অস্ক 


সন্ধট বাসব? 

বাসব ! চিনেছ তুঁম মোরে ? 

পূর্বেই জেনেছি দেব । 

ধন্ত ধন্য তুমি মছাত্মন, তব তুল্য 

দাতা, বীর হয়নি, হবে না ত্রিভুবনে 
বুঝিয়াছি-_কেমনে, কাহার কাছে 

মম আগমন-বার্তা জানিয়াছ তুমি । 
অগ্রাহ্া করিয়া ঠার ন্েহ-উপদেশ-_ 

এই তব দান? হে মহান্‌, 

দেবেন্দ্র তোমারে নতি করে | 

অগ্রাহ্া করিয়া তব মহন অপূর্বব__ 

চলিয়! যাইতে নারি আমি । লহ উপহার, 
নহে দান--জদয়ের শ্রন্ধার মঞ্জলি। ( অস্ত্রদান ) 
কি এ দেবরাজ ? 

“একদ্র” ইহার নাম । ঘাভারে ভখনিবে, 
সে যদ্দি অমর হয়, তাভারও 

তখনি মুত্যু । লহ উপহার মহাত্মন্‌ ! 

আর মোর, আন্তরিক আশাবাদ, 

এই তব দেহচ্ছেদে 

সৌম্য, সৌন্দধ্য হানি হবে না তোমার । 
সুর্য্য সম দীপ্তি লয়ে 

লোকচক্ষে হবে তুমি আদিত্য-বি গ্রহ । ( শ্স্থান ) 


পল্মাবতী--পদ্মাবতী ! 
পন্মাবতার প্রবেশ। তাহার স্কন্ধে হুক গতি 


স্নেহম্পশে মুহাও রক্তাক্ত কলেবর । 


িল্লীম্ল ২ জহুত 


আধা ভুশ্ঠ্য 
চারলীঙগপ 


গীক্ভ 


কোন্‌ বেপুতে আন্েসের কানু 
জাপিয়েছিন্ে ০ঞ্রোমের গান, 

ক্ষোল্‌ েণুতে ভান্দিকে ছিলে, 

০ক্ান্‌ তেণুক্ে কারিন্সেভ্ছিল, 

কোন্‌ বেণুতে লাভিত্সেভিলে » 

স্রঞ্স- বন্ধু ০কামল এযাপ ? 


খর্তে এতে কোন্‌ েণুক্ষ কানু 
পোকুনের পাপ ফুলে 


আাভিল্‌ এ 


কিনি ও এ ন্ফি ছল্ছ 


কালে চিিশ্খপ্পুনর ? 
"যা ক পাজ্াালা- _স্ক্ছে আনি -- 
অন্ত ককাল কাজ _- 


হু োনিন্ক, এ তামাক ০কাল্‌ 


দীশপাকের তামা । 


কুক । 


ধৃত । 
হুর্ষ্যে। | 


কষ | 


পুত । 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
হুন্ঠিনা_ সভামগুপ 

কুনুত ধতাষ্র* গগীদ্ম* দ্রোণ* বিছুর' ছুর্য্যোধন প্রভৃতি 
আমার একাস্ত ইচ্ছা, ভে কৌরবপতি, 
আবার মিপিত তয় কৌরব পাওব, 
সন্দি-সত্যে পরম্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে 
উভয্ব কুলের হয় পরম কল্যাণ-__ 
অযথা ন। হয় এই বীর-কুলক্ষয় । 
প্রার্থনা করিতে তাই 

ভবতৎ-সমীপে আসিক্মাছি, মহার'জ । 
শুন, ছুর্য্যোধন, কেশবের ভছিতবাক্য । 
শুনিয়াছি পিতা, কিন্তু বুঝিতে অক্ষমণ 
কেমনে এ মিলন সম্ভব । 

মহারাজ মনীষী-্প্রধান-__বুঝাইয়া 
দিন পুত্রে এ মিলন সনজে সন্ভাব। 
সমুখিত বিষম আপন কুরুকুলে । 
উপেক্ষা করেন ছি 

কুরুকুল নাশ করি”, এ ঘোর আপ 
পরিশেষে পথিবী করিবে নাশ । 
আপনার ইচ্ছার উপরে 

রক্ষা, ধ্বংস করিছে নিভর, মহাজ্সন্‌, 
আপনি ককুন শাস্ত লিজ পুত্রগপে, 
আমি করি লুদ্ধ হ'তে লিবস্ছ পাশুরে 
শলতেছ হুয্যোধন ? 


দ্বিতীয় দৃশ্ ] 


ছুষ্যে। | 


শকুনি | 
ছুঃশা। 


ধু । 


নর-নারায়ণ ৬১ 


শুনিতেছি--শুনিতেছি, 

আমর হুভাগ্যবশে পিতা, 

আরে! কত কাল 'একথা শুনিতে হবে। 
একদিকে বড় শুভর্দিন, 

অন্যদিকে বড়ই দুর্দিন । 

হে মনীষী, কুক ও পাগ্ডব, 

ধস্মার্থে রাখিয়া দৃষ্টি, যগ্ধপি আবার 
সম্মিলিত হয় পরম্পরে, 

কুরু-পাগুবের পতি ধৃতরাষ্ট্ 

হইবেন রাজ বাজেশ্বর-_ 

সর্ব নুপতির সেব্য অজেয় সম্রাট । 

( জনাস্তিকে ) এথনি আছেন তিনি । 

( জনান্তিকে ) সে জন্য মাতুল, 
হবেনাকো। নির্ভর করিতে তারে, 
পাগুবের কপার উপরে । 

ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন, 

আমারে একাস্ত ইচ্ছাঃ আমি চাই শান্তি 
শাস্তি চিরস্থায়শ । অনর্থক বিষম বিগ্রছথে 
কৌরব পাণ্ব কুল ন1 হয় নিম্ংল ! 
একাদশ-অক্ষৌহিণী বল 

হইবে নিক্ষল, কোনে! চেষ্টা, কোনো যত্বে 
পরাজিত হবে না পাগুব। 

শান্তি শাস্তি। আদেশ করুন মহারাক্, 
আপলার পুত্রগণে সন্ধির স্থাপনে । 

কি উপায়ে হয় সন্ধি বল বাসদের ? 


হ্ডছ 


ধত। 


ছধ্যে! । 


বৃত। 


ছুর্য্যো । 


নর-নারাঘণ [ দ্বিভীয় অক্ষ" 


স্ায্য প্রাপ্য অর্ধারাজ্য 

ধর্মরাজে সমর্পণ সন্ধির উপায় । 

অন্য কিছু বলিতে পাবি না মহারাজ । 
নিস্তব্ধ কি হেতু মহাত্মন্‌? 

আদেশ করুন পুত্রে আমার সন্যুথে। 
তশম্মঃ দ্রোণ, কপ ও বিছুর উপস্থিত 
আছেন সভায় । আদেশ করুন পুত্রে 
এই চারি মহাত্ম। সম্মুথে। 

কৌরবের পাগুবের কল্যাণ বাঞ্ছায় 
করিতেছি আবেদন । প্রমত্ত পুত্রের 
মমতায় যে সব অকাধ্য পূর্বে 
করেছেন রাজ!, প্রতিকারের এসেছে সময় ৷ 
আমন্ত্রণ করি” ধর্্রাঞ্জে, ফিরাইয়া 

দিন তারে অর্ধরাজ্য, সঙ্গে তার 
ইন্ত্রগ্রস্থ পুরী । অথব! যেরূপ অভিরুচি-_ 
সন্ধি, যুদ্ব_উভয়েই সম্মত পাগুব। 
সন্ধি-_-সন্ধি--একমাত্র অভিরুচি সন্ধি । 
ছিতকামী কেশবের আবেদন 

নিষ্ষঙ্গ কর ন। দুধ্যোধন । 

অসম্ভব পিত। । সন্ধি-কথা মুখে, 
অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছ। লয়ে 

এসেছেন বাস্থদেব আপনার কাছে । 
না, না, একথা বলিতে নাই হুর্য্যোধন্‌, 
বাস্থঙ্গেব সর্বদ1 আমার হিতকামী। 
আমি নহি প্রমন্ত কেশব, 
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কষ । 
দুর্ষেযা | 


ভীম্ম । 


ছয্যো | 


দ্রোণ। 


নর-নানায়ুণ 


আমি চিরস্থির-_ প্রারস্তে বলেছি:যাহাঃ 

এখনে তা' বক্তব্য আমার । বাস্থুদেব, 

প্রমন্ত যস্যপি কেহ থাকে-- 

সে তোমার এ ধর্মরাক্ত ! 

উত্তেজিত হইয়ে! না ভ্রাতঃ ! 

দাতরণে পরাজিত, 

সর্বন্থ ভারায়ে তার। আজি সে নিলজ্জঃ 

হৃতরা্া ভিক্ষা চায় কৌরবের কাছে । 

ভিক্ষাই যগ্পি চায়, আক্ষক আপনি 

দন্কে তৃণ করি”, অঞ্জলি করিয়া বন্ধ 

মহাত্মা পিতার কাছে করুক প্রার্থন। | 

কুলদ্ু, ছূর্বব,দ্ধি, কাপুরুষ, কেশবের 

ধর্ম-স্ুসঙ্গত উপদেশ এখনও কর 

প্রণিধান ! কুষস্ত্রীর পরামর্শে 

উত্তেজিত হয়ে ক'র না কৌরব কুল ক্ষর়। 
বিনাধুদ্ধে 

সুচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব ন1 পাগুবে। 

ভে রাজন্‌, কৃষ্ের ক'র না অপমান? 

হিতাকাজ্কী গাঙেয়ের শুভ উপদেশ 

অগ্রাহা ক'র না মোহবশে। 

বাস্থদেবঃ ধনঞয়ে দিয়ে! না দিয়ে! ন! 

অবসর কবচ করিতে পরিধান । 

দিয়ে! না দিয়ে! ন। নৃপ, প্রশাস্ত অঙ্জুনে 

গাণ্তীবে করিতে জ্যারোপণ। 

ব্রহ্মধি ভাব, ভীক্স, আমি-- 


ব৪ 


ছুয্যে।। 


কষ্চ। 
ছুর্য্যো । 


স্র-নারায়ণ [ দ্বিতীয় অন্ 


পুর্বে যে তোমার কাছে 

করিয়াছ সে বীরের তেজের বর্ণনা, 
তাহ'হে অনেক গুণে তেজন্বী অজ্জবন | 
একবার বর্দি ত্ুদ্ধ হয়, ছুর্যেযাধন, 

তোমার সে একাদশ-মক্ষৌহিণী সেনা, 
মুহূর্তে বিলয় পাবে । কুট-পরামর্শ-দাতা।, 
সর্বনাশকারী তব দুর্বত্ত বান্ধব-_ 
ছুঃশাসন, রাধেয়, সৌবল- 

একটিও রবে না জীবিত। 

ভীত ভন পিতামহ, ভীত ভ'ন 

আপনি আচার্য, আমি ভীত নহি । 

যায় যুদ্ধে যস্কপি জীবন যায়, 

লভিব বাহ্ষণ, দ্বর্গ হ'তে স্থথপ্রদ, 
ক্ষব্িয়ের নিত্য প্রার্থনীয় বীর-শয্য ! 
তাহাই হইবে লাভ ভ্রাতঃ ! 

তথাপি দিব না রাজ্য, পিতা মোর 
জীবিত থাকিতে একজন রহিবে ভিথা রী-__ 
হয় যুধিির, নয় আমি । 

এ ভারতে সম শক্তিধর 

দুই রাঙ্গা পারে না! থাকিতে। 

উগ্রকর্্ে” ভীষণ বচনে 'ভীত হয়ে 

হে আচার্য্য, পিতামহ, রাঁজ। ছুর্যে)াধন 
বাসবেরো সন্ধানে শির না করিবে নত। 
স্বায্য রাজ্য? ন্কাধা বাজ্য কার ছে কেশব? 
ধর্মের তত্বজ্ঞ বলে কর অভিমান 
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ব্বিহুর | 


নক্সরনাবাশ্বণ 


তুমি নিজে বল কুষ্ হ্ডাষ্য রাজ্য কান ? 
পিত?। মোর ধৃতবা্্র কৌরবপ্রধান, 
পাওু ছিল অচ্গজ তাহার । এই সব 
হিতৈষী মিলিয়! আমারে বালক হেরি”, 
অহাজ্সা পিভতাবে যোর বুঝিস্রা হুর্বল, 
ন্টাযস়তহ ধন্মতঃ প্রাপ্য 

আমার পৈতৃক ধন হতে 

নিভাস্ত নি্বুর ভাবে করেছে বঞ্চিত । 
সেই ব্রাজ্য বিধির কপাত় 

আবাব এসেছে ফিরে আয়ে আমার । 
যাও ফিরে বাক্র্দেব* বল যুবিষ্টিরে, 

হয় সে মব্রিবে, নয় আমি । বিনাবুদ্ধে _ 
স্চ্যগ্র প্রমাণ ভূমি-_-এক কথ? 

দিব নাঁকে। তাবে ফিলাহ্‌য়া ! 

উন্মনের মত কথা ব'লন! ব'লনা, 
হুর্য্যোধন* সর্ববদ্রষ্টী কেশব সম্মুথে । 
উত্যক্ত করিক্সা আবাহনে-_ 

অনিচ্ছুক মৃত্যুবে আনিয়া 

দিয়ো না কৌর্ুব-কুল তাহার কবলে । 
ভুমি মর দুঃখ লাই» মরে ছুঃশাসন 


. ছুহখ নাই । মর্দিবে শোকার্ত তব পিতা, 


জলিবে বংশের শোকে জননী-গাক্াক্রী । 
কেশবেন সঙ যাও আছেন যথায় 
হাজ্জ! পাওুব-তে্ষ্ঠ, সাদরে লই 
এসে ভাবে হন্ঠিনাক্স £ চারি ভ্রাতা, 


হয্যো। 


নর-নারায়ণ [ দ্বিতীয় অঙ্ক. 


মনন্বিনী দ্রুপদ্‌-নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে 
আসুন তাছার । একশত পঞ্চ ভ্রান্ত- 
মিলন দেখিয়া ধন্ত হ”ক ধরাবাসী । 
জগতে পরম শাস্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত । 
এন্ডক্ষণে বুঝিয়াছি আমি, 

কেশব সত্যই হছিতকামষী । ইচ্ছা মোর, 
তুমিও তা বুঝ ছুর্য্যোধন । খুল্লতাত 
ধন্মাশ্রত্রী মহাত্মা বির, যে আদেশ 
করিল তোমারে, তাই কর । কেশবের 
সঙ্গে যাও যথা আছে রাজ! যুধিষ্ঠির, 
মঙ্গল সংবাদ লয়ে পঞ্চ ভ্রাতা সাথে 
ফিরে এসো হস্ডিনায় । 

বাসুদেবে কিয়! সহায় 

প্রকৃত শাস্তির লাভে এসেছে সময়, 
অতির্ূম না করিয়ে! শ্রিরিতম । 
কেশবের সন্ধির প্রার্থন! সুস্থ মনে' 

কর্হ পূরণ-_-করিয়ো লন! প্রত্যাখ্যান । 
করিলে হইবে পরাজিত । 

নিশ্চিস্ত থাকুন পিত।, 

কোন কালে কৌরব ন! হবে পরাজিত । 
কথনে! করি ন। গর্ব পাশুবের মত, 
তথাপি এ সভাস্থলে সবারে অলায়ে 
ণর্বতরে বলিতেছি আজি, ঘন্তপি অপর 
কেহ ন! হয় সহ্বায়, কণ. জাখি, হুঃশাঁসন, 
পৃষ্ঠ দেশে মাতুল শকুনি _ এই চারিজন-_ 
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হংশা । 


শকুনি । 


দুধ্যো। 


ভীল্ষম | 
ধূত। 


ভীষ্ম। 


নব-্নাবায়ণ ৬৭ 


দেবেন্দ্র বিরোধী হয় দি, 

পিতা, তাহারেও পরাস্ত কৰিব যুদ্ধে । 
বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ আপনি, 
কাকভৃষণ্তীর মত এই সব 

সর্বজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে কেন তবে বৃথা 

তর্ক মহারাজ? এখনে কি বুঝিতে অক্ষম, 
কি উদ্দেস্টে কেশবের থেথা আঁপমন? 
পাগুবের সঙ্গে সন্ধি 

না করেন যগ্যপি স্বেচ্ছায়, এই সব 
অন্নভোক্ত। আপনার, আপনাকে 
কেশব সাহায্যে বন্দী করি, 

যুধিষ্ঠির সন্গিকটে করিবে প্রেরণ। 
বুঝিস্না সতর্ক হ'ন রাজা 

শুধুই কি দুর্যোধন ?-- 

সেই সঙ্গে তৃমি যাবে, কর্ণ যাবে-- 
আর যাবে হত্পদে দৃঢ় বছহয়ে 
এইলব মহাত্মার চির চক্ষুশুল__ 
তোমাদের মাতুল শকুনি । 

সত্য বলিয়াছ ভাই, এতক্ষণে 
বুবিয়াছি আমি-_ড়যন্ত্র--ফড়যন্ত্র। 


ফ্রোধতরে প্রস্থাদ--ছুঃশাসন। শকুনি প্রভৃতির 'অন্ুলরশ' 


আযুশেষ হয়েছে তোমার । 
কি হ'ল, কি জল জ্যেষ্ঠতাত ? 
আরো গুন, মোহ্গ্রন্ত থে সব ভূপতি 


৮ 


ধূত। 
ড্রোণ। 


ধৃত । 


কৃষ্ণ । 


নর-নারায়ণ [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


এ অধর্ম্ম যুদ্ধে তব হইবে সঙ্থায়, 
তাদেরও হু'য়েছে আযুশেষ । 

কি হল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত ? 
গুরুজনে অতিক্রম করি”, 

সভাস্থল করি" পরিত্যাগ 

পুত্র তব চলে গেল মহারাজ ! 

ুর্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র, 

শুনে না আমার বাক্য, শুনে না কেশব । 
অবশ্থ শুনিবে-__মহারাজ । 

দুর্বৃত্ত জানেন যদি, 

অবাধ্য যস্তপি তব বোধ, 

অশক্ত আপনি যদি তাহার শাসনে, 
আছেন এখানে বছ হিতৈষী বান্ধব, 
মহামতি পিতামহ, মহাত্স। আচাধ্য 
দ্রোণ' কৃপ-__প্রত্যেকে অতুল শক্তিধর | 
সে সকলে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ, 
তাহারা করুন বাধ্য 

আপনার মদমত্ত দূর্ববংস্ত সস্তানে। 

হে মহাত্মাগণ, এখন কর্তব্য যাহ! 
নিবেদন করি সকলের কাছে-_ 
সসম্রষে, বারবার করিয়! প্রণাম, 

ওই ছুরাচারে না করিঃ শাসন, 
হুতেছেন প্রত্যেকেই ছুদ্বন্দে তাহার 
অল্প ও বিস্তর অংশভাগী । 

তাই নিবেদন_-যা বলিল দুঃশাসন__ 


৮ 
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ভীম্মু। 


দ্রোণ | 


ধৃত । 


নর-নাপায়ণ ১, 


বাধি ওই চারি ছুবাত্মারে, 

পঞ্চপাগবের কাছে করুন প্রেরণ । 
কর্তব্য তাহাই বাহ্থদেব, 

কিন্তু হায় আমরা সকলে__ 

প্রতিজ্ঞ। গ্রহণ করি" 

হইয়াছি ওই অন্ধ রাজার অধীন । 
আদেশ করুন মহারাজ-_ 

এখনি কেশব, ওই ছুর্ববত্তে বাখিয়া 
নিক্ষেপ করিয়া আসি-- 

মারা যুধিষ্ির পদতলে । 

অন্তজ্ঞা করুন মহারাজ । এই শুভযোগ 
রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা_-ধর্শরক্ষা। এই 
শুঁভযোগ- আদেশ আদেশ-_ মহামতি । 
দ্রোণাচার্য্যে আদেশ করুন মহারাজ ! 
বিছুর__বিদুর_-ভাই, সত্বর--সত্বর 
যাও অন্তঃপুরে, লয়ে এস গান্ধারীরে | 
সষবাক্য তার বিশ্বাস আমার 
ছুরাত্মার মতি ফিরাইবে। বিছুরের জস্থাক 


কপাচাধোর প্রবেশ 


কপা। 
কষ । 
কৃপা । 
কুবি । 
কপ! । 


কেশব--কেশব ! 

কি আচার্য ? 

ছুরাত্মার। আসিতেছে বাঁধিতে তোমারে ! 
আমারে আচাধ্য ? 

তোমারে কেশব | সঙ্গোপনে ছুই ভাই-_ 
পরামর্শদাতা 'ওই ছুরাত্মা শকুনি, 


কষ্ণ। 


ভীম্ম। 


ধুত। 


ভীম্ম ৷ 


জ্রোণ। 
কৃষ্ণ । 


নম্ম-নারায়ণ | দ্বিষ্জীয় অহ 

ুষ্-বুদ্ধি কর্ণের সম্মতি__ 

রক্ষা কর -আত্মরক্ষণ কর বাস্থদেব। 

ভয় নাই হে ব্রাহ্মণ-__ 

ধর্মত: দূতের কাধ্য করিতে এসেছি, 
নিশ্চিন্ত গীড়াও প্রভূ । পারিবে না--কেহু 
পারিবে না নিগৃহীত করিতে আমারে ! 
ছরাত্মারা সকলি করিতে পারে-__ 

সকল অকাধ্য হে কেশব! 

(না-_-ন1--তা' কি হতে পারে ! 

এত কি সে মতিহীন হবে জ্যে্টতাত ? 
অবস্থানে যদ্দি ইচ্ছ! হয়, 

অপেক্ষা করুন পিতামহ, 

অথব' প্রণাম মোর করুন গ্রহণ । 

জানি আমি তোমার স্মরণে 

খুচে যায় জীবের বন্ধন, 

তথাপি--তথাঁণি তোমার বন্ধন-কথা 
শুনিতে অশক্ত বাস্থদেব ! 

আমিও অশঙক্ত কৃষ্ণ ! ভীব্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান 
শুনিলেন মহারাজ আপনার পুত্র 

বাধিতে আসিছে মোরে ! আপনি করুন 
অন্ুমতি- দেখুন বপিয়া, কে কাহারে 
আক্রমণ করে । একাকী আমাকে তাব। 
অথব। আমিই সে সবারে। 
আমার সামর্থা আছে, 
সে সামর্থ্যে একা আমি, নিগৃহীতে পারি 


দিতীয় দৃষ্ত ] 


কপ] । 
ধৃত । 


নব্ব-নাখ্বায়ণ ৭ 


আপনার সমন্ত কৌরবে । 

কিন্ত আমি- কম্পিত হয়ে! না মহারাজ, 
হেন অধর্দের কাধ্য করিব না কভু । 
জানি আমি, আমার নিগ্রহে-_ 

হইবেন ক্ৃতকাধ্য রাজা ঘুধিষ্টির। 

কেশব- কেশব ! 

হধ্যোধন-__ছুধ্যোধন ! 


জ্রহরী আদি লইয়া! হুর্ধ্যোধনাদির গ্রকেশ 


দুষ্ভো | বাধ, বীধ, বাধ শঠে- 
হুঃশা। বন্ধন-_বন্ধন। 
শকুনি।  (কিঞিৎ করুপাভাবে )_-ধীরে_-অতি ধীরে _ 
ওরে, নবনীীত হ'তে 
অতি যে কোমল অঙ্গ তার! 
ছুকর্ঘ্যা। বাধ বাধ। বিলম্ব ক'রনা। 
ছুঃশা। বাধ--বাধ। 
ভীল্মাির গ্র্চয শ 
ভীম্ম। ক্ষান্ি দে-_ক্ষাস্তি দে-_ 
ওরে ও ছুরাজ্সা ছুর্যোধন ! 
ধূত। ওরে বৎস হুধ্যোধন, এনোন1 ও কথ, 
. আর মুখে কৃষ্ণ আজি দূত । 
'বিছ্ুরসহ গান্ধারীর প্রবেশ 
গান্ধারী । করনা করনা বৎস, করনা করনা 


এই নৃশংসের কান্গ ! 


৭ 


হর্ষ & 


গাঁন্দাবী | 


কষ । 


নদ-ননরাঞণ [ ছ্িতনিয় অঙ্থ 


জগতের ভিতকামী যিশি, 

ষ্টার প্রতি এনপ উম্ন্ত আচরণে 

ক'র না জগতে স্তব্ধ! 

শুনিব না কারও কথা 

শঠ১শ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন । 

পারিবি না, পারিবি না 

ওরে ও নিলজ্জ, মতিহীীন, 

অহঙ্কার-পরবশ, মরধ্যাদা-থাতক ! 

পারিবি না_কেশবে বাধিতে পারিবি ন! । 

এক|কী দেখেছ মোরে, তাই বুঝি 

বাঁধিতে আমারে অত্যন্ত সাহস ভরে 

ছুটিয়] এসেছ হুর্য্যোধন, 

কিত্রাস্তি তোমার ! 

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে, 

আমি বছু-_মুক্তিবপ--জগতে বন্ধন 

ভিতরে । আম অশুঁ 

বন্ধন আমারে কতু খু'জিয়] ন1 পায়, 

আমি মহতৎ_কঝ্সে আছি বন্ধন সীমায়। 

যেখানে রয়েছি আমি, রয়েছে সেখানে 

পাও্ডব, অন্ধক, বুষি_ রয়েছে সেখানে 

ববি, কুদ্র, বনু, খষিগণ, 

রয়েছে সেথানে ব্রহ্মা, রয়েছে সেথা নে-_ 

এই দেখ-_-এই দেখ-_দৃষ্টি থাকে, 

দেখ দুর্য্যোধন। দেখে কব আমানে বন্ধন । 
কৃ উচ্চহাহ করিলেন-__দৃশ্ঠার পরিবর্তন 


তৃতীয় দৃশ্য ) 


গান্ধারী । 


ছর্যো | 
গান্ধারী । 


নর-নারায়ণ ৭৩. 


ধতরাষ্ট্র! লোক অগোচরে ক্ষণেকের 
তরে মুক্ত হু'ক নয়ন তোমার । 
এই মম বিশ্বরূপ, কর দর্শন | 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন 
পটাবরণে দেবগীতি 
পশ্যমি দেবাংস্তব দেব দেহে ইত্যা্ি 


তৃতীয় দৃশ্য 
প্রাসাদ-কন্ঃ 
গান্ধারী ও ছুযোধন 


এখনে! সময় আছে, সন্তু মাতার 
অনুরোধ -বাশ্থদেব-বাক্য রক্ষা কর 
ছুর্য্যোধন । এখনে! মাছেন তিনি 

হত্তিন! নগরে, দেবর বিছুর গুজে । 

কিবা প্রয়োজন ? 

না থাকে তোমার, পনিঝুল-নাশ-ভীত 
আমার হয়েছে প্রয়োজন । বল বংস 
একবার, আমি নিজে ফিরাইয়। 

আনি তারে । সঙ্গোপনে তোমারে লইয়া 
সন্ধির প্রস্তাব করি । নিরুন্তর কেন 
বৎস? কথার উত্তর দিয়! 

নিশ্চিন্ত করছ মোরে। নিশ্চিন্ত কর তব 


গান্ধারী । 


ছুষ্যে। । 
গান্ধারী। 


নলস্নাবায়ণ [দ্বিতীয় অন্ক 


আতঙ্ক-ব্যাকুল অন্ধ নিরীহ পিতারে । 
বাকাযহীন, স্পন্দহীন _ 

প্রাণহীন দেহ যেন লঃয়ে 

রয়েছেন কল্য হ'তে তিনি শধ্যাগত । 
আশীর্বাদ ক'রে মোরে ফিরে বাও মাতঃ, 
কর গিয়। আশ্বন্ত তাহারে । 

সাস্বনার কে তারে দাও শুনা ইয়া, 


পুত্র তব ভয়-লক্মী করিয়। বহন 


শীত্র ফিরি, আপনারে দিবে উপহার । 
মন যাহা বলিতে না চাতেঃ হেন কথা” 
কেমনে কহিব ছুর্য্যোধন ! 

অন্ধ সে নুপতি-_পুত্রমেছে আত্মহারা, 
স্তোকবাকো ভূলাইব কি হেতু তাহারে ? 
স্তোকবাক্যে? 

পুত্র-মমতায় ছে সন্তান, 

ধন্মার্থ পারি না আমি দিতে বিসম্জন-- 
অবিশ্বাস্য কথা গশুনাইয়া । 

হর্য-বিষাদের তব ঘাত প্রতিঘাতে 
করিতে পারি না স্বামী-হত্য | 

কাম ও ক্রোধের বশে ত্রয়োদশ 

স্দশর্থ বংসর ক*রেছ যা! পাগুবগণের 
অপকান্, তোমাদের গর্ভে ধরি? 

আমিও হু'য়েছি বস, দে পাপের ভাগী | 
আমার কল্যাণ, তব পিতার কল্যাণ, 
কুরুরাক্, কুরুবংশ--সবার কল্যাণে 


কৃ্তীর দৃক ] 


জুগ্যেযা । 


পান্ধারী । 
ছুয্যে । 


গাক্ষারী)। 


ছধ্যের | 
“গাক্কারী । 


নর-নালায়ণ 


অনগরোধ করে তব মাতা, 

ধন্মরাজে রাজ্য দিয়! সতী কর তারে। 
ন্ত্থী হও নিজে, আজ্মীস্ম বান্ধব সঙ্গে 
স্র্থী কর মাতারে পিতারে । 

আবার সে পুরাতন কথ] ! ম, মা! 
নিষ্নে বসিয়া করিতেছি আমি 
পাগুবের বধের উপাক্। 

এ সমস্ত অর্থহীন উপদেশে 

বাধ দিতে এসে! না আমারে। 

যদি আশীর্বাদে ইচ্ছা থাকে, কর। 
নহে মাতা, গৃহে ফিরি” লওগে বিশ্রাম । 
সমরে হইয়া! জক্ষী, যেদিন ফির্রিব 
মাত1-___প্রণমষিতে চরণে তোমার, 
সেইদিন অর্থহীন যত বাক্য আছে 
অভিধানে, একাস্তে বসিস্সা-- 

নিঃশেষে ঢালিও তুষি সন্তানের কানে ! 
কেমনে হইবে তুমি জয়ী ? 

যেই দিন জয়-লক্্রী মাথায় বকিয়া 
বসাইব সম্যুথে তোমার, 

সেইদিন জিজ্ঞাসিগ্ো মাতা | 

মনেও এনে! না বৎস, 

ভীম, দ্রোপ সহায় পাইয়া 

সমরে করিবে ভুমি পাগুবে সংহাবর । 
একি অভিশাপ নাকি মাতা ? 

সতায কথা, নহে অভিশাপ । সভাস্থলে 


ছুর্য্যো । 


শব-না খায়শ | দ্বিতশয় চি 


দিব্যচক্ষু গ্রশ্বুটিত করিয়া! আমার, 

শুধুই আমার কেন, তোমার পিতার-_ 
তাহারেও করি" চক্ষুষ্মান্‌ 

গিয়াছেন শ্রীমধুস্থদন | 

ওকে সেই ভীষণ কুহক ! 

চক্ষুক্মতী করেনি তোমারে কৃষ্ণ, মাত] । 
পিতারে দেখিয়। অন্ধ» মায়াজাল 

করিয়। বিস্তার তোমাদের অন্ধ ক'রে 
চলে গেছে শঠ-শিরোমণি । 

আমিও মা মায়াবলে 

ভ্রমণ করিতে পারি আকাশ মণ্ডলে, 
প্রবেশ করিতে পারি রসাতলে । যেতে পারি 
ইন্দ্রপুরী অমরায়, ইচ্ছা যদি করি। 

কুহুকী কৃষ্ণের মত, আমারে! শরীরে 
অসংখ্য বিচিত্র বপ করাতে পারি ম! 
প্রদর্শন । ইন্দ্রজাল, মায়। ও কুহক--_ 
নারী তুমি--তোমাকে দেখাতে পারে ভয়, 
গৃহীতান্ত্র বীর আমি, 

সে কুছকে পেশমাত্র ভাত নহি মাতঃ। 
যাও মাত। স্বভবনে । শ্ীচরণে অন্থরোধ - 
জীবন থাকিতে যা! পারিব না আমি, 

সে কাধ হইতে মোরে 

আর তুমি আসিও না নিরম্ত করিতে । 
আগেই ক'রেছি আমি সমর ঘোষণা । 
একপণ--হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার, 


ন্‌ 
ঞ্ঠ 
এমপি 
গু 


গান্ধারী 


হুধ্যো 


ল্ব-ার*তণ ৭৭ 


নয়, তব শত সম্ভতানের 
বীরাশান্ত রণাঙ্গন-ধুলিতে শয়ন । 
তবে আর কি বণপিব ! তবে 
ধর্মামোদদিত যুদ্ধ কর ছুর্য্যোধন । 
নেপখো করব 
অবশ্থ করিব মাতা । 
হীন নহে সম্তান তোমার । গাঙ্জারীর প্রস্থান 


ভীম্ম, দ্রোণাদির প্রবেশ 


ভুষ্যো । 


পিতামহ, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা 
আপনার সৈনাপত্য করিনা শ্রবণ 
সিংহনাদে করিতেছে উল্লাস প্রকাশ ! 
সগব্ধ চরণক্ষেপে চ”লেছে তাহারা, 
স-তরঙ্গ বিশাল নদীর মত, 

কুরুক্ষেত্রে হিরগ্তী তীরে।। 

কেন গর্বব ? বুঝিয্াছে তারা 

শাঙ্গেয় নায়ক যাহাদের, 

নর ত দুরের কথা-__কিবা দেব, কিবা 
দৈত্য, অথব। উভয় হ'তে এ জগতে 
আরও কেহ যদি থাকে শক্তিমান, কোন 
মতে পারিবে না তাদের করিতে পরাজয় । 
আগে হ'তে জয়-স্বপ্র সমস্ত রখীর 
গতিশক্ছে হতেছে সুখর । 

তথাপি তথাপি--পিতামহ-_কৌতৃহল-_ 
গুধু কৌতৃহল-_ প্রশ্নের আমার 

অপরাধ যন্তপি না করেন গ্রহণ-_ 


ভীম্ম ৷ 


হুর্য্যো। 
ভীম্ম। 


ছুর্য্যো। 
তম্থ । 
ড্রোণ। 


শকুনি । 


হর্ষো। 
ভীক্ম । 


নর-নারায়ণ [ দ্বিক্পির় অক্ক 


বল বল-_-ভেবেছ কি মহারাজ, 

কার্পণ্য করিব যুদ্ধে? 

পাগুব অত্যন্ত প্রিয় আপনার-_ 

প্রিয় কেন মহারাজ, প্রিয়তর হ'তে 
প্রিয়তম । পাগুব-প্রিয়তা মোব মোহ 
নহে ধন্দ। তথাপি আশ্বস্ত হও রাজা । 


এস, এস হে রাতেয়-_ 
রণক্ষেত্রে গমনের আগে 
হয়েছিল তোমারে দেখিতে অভিলাষ, 
এসেছ স্থযোগ্য কালে, ছুর্য্যোধনে বলি-_ 
তৃমিও শুনিয়া! যাও, শুন ছুধ্যোধল-__ 
হ'ক প্রিয়, প্রিয় হতে প্রিয়, 
অসীম শ্রিম্তসেব্য সে পঞ্চপাগডৰ, 
যখন প্রতিজ্ঞা করি" লইয়াছি 
তোমার সৈম্কের ভার, 
কার্পণ্য করিয়া যুদ্ধ করিব না আমি । 
নাশিবেন পাগুবে? 
সমর্থ হই যর্দি। 
সত্যব্রক্ত গাঙেয়ের উপযোগী কথা । 
(ছঃশাসনকে ইঙ্গিত ) আবে মুখ, এ সমস্ত বৃথা কথা! 
সেই-সে কথাট। জিজ্ঞাদা করিতে ঘল। 
ছুঃশাস দুর্ধযোধকে ইঙ্গিত করিল 


পিতামহ! কৌতুহল-_ 
আবার কিসের কৌতৃহল-_ 


তৃতঈয় দৃশ্য ] 


হুর্ষযে! | 
ভীম্ম। 


ছুষ্ে! | 
ভীম্ম। 
দুষ্যে! | 


ভীক্ষ। 


শকুনি! 


ছুঃশা। 


ভীম্ম। 


বপস্নানারণ ৭৯ 


অন্ত নহে পিতা মছ-_ 

বার বার কথার সঙ্কোচে 

আমার অবাধ গতি 

নিরুদ্ধ কর না ছুর্যোধন । 

ইচ্ছামৃত্যু আপনি মহান্-_ 

সৃভ্যু-ইচ্ছা এখনো! জাগেনি:রাজা, 
তবে, জীবন হয়েছে স্থহুর্তর | 
পাওবের সপ্ত অক্ষোৌহিণী 

কতদিনে নাশিতে পারেন পিতামহ ? 
যোগ্য প্রশ্ন মহারাজ-_এ প্রশ্র করিতে 
সঙ্কোচের কিছু নাহি ছিল প্রয়োজন । 
অগ্রেই বলেছি-__-বলি প্ুনর্ধবার, 

যুদ্ধে না করিব কৃপণতা । 

যদি নাফ্চি মরি, এক মাসে 

সমস্ত পাগুব সৈন্ত করিব বিনাশ। 

( জনাস্তিকে ) ওই গণ্ডগোল ছুঃশাসন- 
আশার ভিতরে একট বিষষ ছিদ্র 
“যদি নাহি মনি ।” 

ইচ্ছামৃভ্যু পিতা মহ, 

মরণে যগ্পি ইচ্ছা নাহি আপনার 
কে বধিতে পারে ক্ঞআাপনাতে? 
রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরে বন্কপি দেখিতে 
পাই, অন্ত্রত্যা্থ করিব তখনি । 
জীবন থাকিতে মহারাজ, 

আর স্পর্শ করিব না ভাছা!। হধ্যোধনাঘির হান 


ছুষ্যো | 
শকুনি। 


দুঃশা। 


ভীম) 


হুর্য্যো । 
দ্রেণ। 


ছধ্যে! | 


ছুঃশ]। 


ছুষ্যো । 


কপ। 


নর-নারায়ণ [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


সেই নারীমুত্তি বীর ? 

শিখ্ী ? ক্রপদ্‌-পুত্র ? (হাস্য) বৎস হুর্যোধন ! 
সেই অকল্যাণ-দৃষ্টি নারীমুখ রথীটার 
বিনাশের ভার আমার উপরে দাও । 
আপনার সম্গুথে সে কোন কালে 
উপস্থিত হহতে নারিবে পিতা মহ এ 

যদি পার স্ুবল-নন্দন, 

যদি পার দুঃশালন, রোধিতে তাহারে _ 
এক মাস মাত্র কালে, 

ভূমিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী। 
আচাধ্য ? 

আমারও ওই একমাস রাজ ! 
পঞ্চাশীতি বরষ বয়স-_অতি বৃদ্ধ,-_ 
তথাপি, তথাপি শুন রাজা, 

জন্মে নাই হেন যোদ্ধা 'আজিও ভবনে, 
নায় যুদ্ধে এই বৃদ্ধে বিনাশিতে পারে । 
পরম সস্তোষ মহাত্মনঃ 

এ অপূর্বব কথা-_দৈববাণী মত 
বিশ্বজয়ে করিছে আমারে উদ্ভেজিত | 
তুচ্ছ সে পাগুব ! 

তুচ্ছতম তাহাদের সহযোগী নৃপ। 
মহাভাগ কৃপাচাধ্য ? 
নিজ শক্তি শত্র-শক্তি, সমর-গুকুত্থ 

সমন্জ বিচারে, মম অনুমান বাঙ্গা। 
আমি পারি দুই মাসে। 


তৃতীয় দৃশ্য ] 


অশ্ব । 
কর্ণ। 
হেষ্েো। | 
কর্ণ। 


তীম্ম। 


কর্ণ। 


নর-নারায়ণ এত 


দশদিনে আমি পারি রাজা । 

আমি কি বলিব মহারাজ? 

বল সথা, এখনে! নিশ্চিন্ত নহি আমি । 
আমি পারি পাচ দিনে । পঞ্চম দিবসশেষে 
একটিও প্রাণী জীবনের চিহ্ন লয়ে 
অবস্থিত না রভিবে পাণ্ডব শিবিরে । 
আত্মশ্লাঘাকারী হীন-স্থুতের নন্দন, 
এথনও দেখ নাই এক রথে 
কেশব-অজ্জুনে । সহজ-দয়ালু রাধাহত । 
দেখিত্েছি হারায়েছ কবচ-কুগুল, 

যে তাহা লইয়! গেছে, দেখিতেছি 

সে তোমারি দয়া অস্ত্রে তোমারি ভবনে 
তোমারে বধিয়া গেছে । 

আর তুমি নহ অতিরথ, নহু রথী, 

নহ অদ্ধরথী-_তাই জেনে! হে রাধেয়, 
আর, রথীপদবাচ্য নহ তুমি । 

শুন দুর্য্যোধন, কবচ-কুগুলহার! 

এই তব হতভাগ্য সথা, 

কুন্থুম কোমল দেহ লঃয়ে, 

বণস্থলে হীন সৈনিকের হীন 

অস্ত্রমুখে দাড়াতে সমর্থ নহে আর । 
কল্য ছিল যে অমর সম 

আজি সে সহজ বধ্য । 

সত্য বটে পিতামহ, 

সহজাত কবচ-কুগডলধারী-_ছিলাম অবধ্য 


| 


ভাল্ম। 


কর্ণ। 


নর নারায়ণ [ ঘির্তীয় অঙ্ক 


আমি মানবের । শুধুই মানব'কেন ! 
মানব, দানব, দেখা প্র 

বিশ্বত্রষ্ট| বিধি নহে গণ্যের বাহিরে । 
কিন্তু আজ অমূল্য সে ছু"টি বিনিময়ে 
লভেছি সংহার-শক্তি । ইচ্ছা মৃত্যু 
শান্তনন্দন, আপনারো প্রাণ যদি 
ল'তে ইচ্ছা! করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু-_ 
সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে । 
এক রথে কেশব-অজ্জুন ? 

বিশধিতে যগ্ঠপি চাই কেশব শরীর, 
বদি বিধি কেশব-নির্ভর ধনঞয়ে 

আর চারি দিনে চারি ভ্রাতা । 

পঞ্চম দ্িবস-শেষে তোমার কেশব 

পঞ্চ পাগুবের শোকে 

অক্তম্্ অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী-_ 
ভেসে ভেসে ফিরে যাবে খাপকায়। 
কি করিব বল ছুর্য্যোধন । 

যদি এই হীনস্ত-প্রলাঁপে বিশ্বাসে 
দিতে ইচ্ছা! হয় তারে সৈনাপত্য ভার, 
বল, অস্ত্র করি পরিত্যাগ । 

এত হীন নহি পিতামহ, আপনাবে 
করি' অতিক্রম? আমি হব সেনাপতি । 
পূর্বের প্রতিজ্ঞা যাহা, এখনো সে কথা মোর 
জীবিত রবেন তিন গঙ্গা সত, 
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকে। আমি । 


শিয় দৃশ্য ] 


ভীক্ম। 
ছুর্য্যো । 


হুধ্ো | 
শকুনি। 
কণ। 

ছুধ্যে! | 


কর্ণ । 


হর্ষ্যো । 


কর্ণ । 


লর-নরারণ চি 


অনুজ্ঞা করহ রাজা, কুরুক্ষেত্রে চলি । 

আজ্ঞা! আপনার পিতামহ । আজ্ঞাবহ 

দাস আমি । আপনি যুদ্ধের নেতা-__ 

আমরা সকলে অন্ুচর । তীত্ঘ, স্রোণাদির প্রস্থান 
শিখন্তী বধের ভার লইলে মাতুল ? 

নারীবধ “ভার বল! 

বিরাট হাস্তের কথা রাজ । ছুঃশানন-দহত্প্রস্থান 
পিতামহ প্রতি ক্রোধে অস্ত্রত্যাগ করি 

তোমার বিষম ক্ষতি করিয়াছি সথ!। 
কেন__-০কন সথা ? 

মাতুল কি শিখণ্ডীরে রোধিতে নারিবে ? 
সংশয়-_-সংশয়--হবে অসম্ভব, যদি 

ধনঞ্জয় বাসুদেব রক্ষা করে তাবে ! 

কিন্তু আমি? হায়, পাগুব-বিজয়ে রাজ! 

অস্ত্র ধরা আমার ন1 হত প্রয়োজন । 

বুঝিতে যে অক্ষম রাধেয় _ বল বপ-_ 

কেন সথা, একথ! বলিলে তুমি ? 

মাতুল কি পারিরে না? ছুঃশাসন? আমি? 
জয়দ্রথ ? অশ্বখামা ? কপাচাধ্য ? দ্রোগ? 
কেহ পারিবে না? 

“হীন হীন" ব'লে নিত্য, 

ক'বেছিল বৃদ্ধ মোর মস্তি চঞ্চল ! 

কি এক অশ্ুভক্ষণে আত্ম হারাইয়া 

কিচু প্রতিজ্ঞ--অক্্রত্যাগ রপস্থলে | 

তার ফলে-_-দেবের অবপ্য, মহাপ্রাজ্ঞ, 


হর্য্যো । 
কর্ণ। 


ছুয্যে। | 


কর্ণ। 


হুষেত | 
কর্ণ। 
ছুর্য্যো । 


নর-নারায়ণ [ ছিতীর় অঙ্ক 


মহাধশ্রদ্ধর, মভাসত্ব নরশ্রেষ্ঠ 

ক্ষুদ্র বাশকের বাথে হইবে নিহত ! 

কেহ পারিবে না, আগম রোধিতে তার ? 
মনে লয় মহারাজ, আমি ভিন্ন আর 
কোনও ধন্দ্ধর পারিবে না । 

কোন কালে--সংশয় করিনি সথ! 
তোমার বিক্রমে । তোমার অস্তডিত্ব-গর্বে 
গর্ববান্থিত আমি । আজ একবার-_ 
অনুরোধ-_দাও বুঝা ইয়া । 

কণ একঘা(িনীশক্তি বাহির কবিল 

অসংখ্য বিদ্যুৎ ধারামুখণী । 

ও-কি অদ্ভুত, অঙ্গরাজ ? 
কবচ-কুগুল-বিনিময়ে লভিয়াছি 
একবিঘাতিনী শক্তি_- দিয়াছে বাসব । 
উপত্রত পৃথিবী রক্ষায়__দানব সংহার 
কালে একবার হয় প্রয়োজন । 

সমস্ত আকাশ-ভর! জ্যোতিফমগ্ডলী 

হয়ে চূর্ণ, হত যদি সখা, 

শিথণ্তীর দেহ আবরণ,-_ 

শক্তির আঘাত তার! ব্োধিতে নারিত | 
তুলে রাখ, তুলে রাখ সথ! ! 

তুলে রাখি? 

রাখ--রাখ, করযোডে অচ্চবরোধ-_ 

ছে আমার আত্ম হ'তে প্রিয়-- 

তুলে রাখ, যতদিন ভিক্ষা! নাহি করি। 


চতুর্থ দৃশ্ব ] 


কর্প। 


ছুঃশা। 
কর্ণ। 


ছুঃশা। 


কর্ণ। 


শব নারায়ণ ৬৫ 


কেশবের দ্েহভেদ করি” 

একদিনে পাগুব-সংহার নাহি চাই । 
পাচদিনে পঞ্চভ্রাতা । 

এই উরস-পিঞ্জরে 

রাখিলাম লুকাইয়া রাজা। 


চতুর্থ দৃশ্য 
কর্ণ-ভবন--কক্ষ 
কর্ণ ও হঃশাসন 


কি যে হ'ল, বুঝিতে নারি অঙ্গরাজ। 
সমস্ত বুঝেছি আমি । মোহিনী-মায়ায় 
সবারে করেছে অন্ধ, দেখায়েছে বাজি । 
গে হ'তে মুগ্ধ ভীম্ম, মুগ্ধ সে বিদুর, 
কুষ্ণ য! দেখিতে বলে, তাই দেখে তার! ॥ 
পিত1 তব চির অন্ধ-_যা শুনেছে কানে, 
অস্তদুষ্টি নিয়া তাই ক'যেছে দর্শন। 

সব মিথ্যা-_মায়! সে মোহিনী-_ 

সকল অস্তিত্ব-শৃন্--একমাত্র সত্য 
সেথা, ছিল সে নিপুণ বাজিকবু। 

বড়ই বিষণ্ন আষ্তি পিতা 

হেঁটমুণ্ডে চিন্তায় মগন । 

সত্তবর চলিয়! বাও ভ্রাতঃ, , 

করিয়া আমার নাষ-- 


ছুঃশা। 
কর্ণ। 


ছঃশা । 
কর্ণ। 


শশঙ্মাবতীর প্রবেশ 


কর্ণ। 


পদ্ম! । 


নরম্পাক্ায়ণ [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বিষ হইতে নিষেধ করছ তাবে। 

কল্য প্রাতে ক'রে দাও সমর ঘোষণা । 

কৃষ্ণের ওই বিশ্বরূপ বাজি, 

সভাস্থলে সবারে শুনায়ে গেল-_ 

হয়েছে আসন্ন-মৃত্যু সমন্ত পাগুবের । 

তবে যাই? 

এথনি-_বিলম্ব নহে ক্ষণ । অদর্শন- 
অবকাশে যদি সন্ধি ক'রে ফেলে রাজ! ! 

একি অঙগরাজ ! 

দেখো না দেখো না অঙ্গ _ হয়েছি হয়েছি, 
সত্য-__কবচ-কুগুল বিনিময়ে 

অমোঘ শক্তির অধিকারী । 

দেখো না_-দেখে। না অঙ্গ মোর, চ'লে যাও-__ 
রাজাকে আশ্বাস দাও, দেখে! না 
মোরে--আমি অঙ্গরাজ। দুঃশাসনের প্রস্থান 


বিষণ্ন কি হেতু প্রাণময়ী? হারায়েছি 
কবচ-কুগুল? দৃষ্টির প্রহার মোর 
সহিতে অক্ষম যেবা, ভেবেছ কি 
বধ্য আমি রণক্ষেত্রে সে বীবের কাছে? 
পক্ষপাতী হইল দেবতা | নব্বেনরে 
প্রতিদবন্দ্ী-_-দিবে রণে বে ঘার শক্তির 
পরিচয়, মাঝে হ'তে বাদী হ'ল 
সব! ধিক দেবতায়-_- 
ধিক ভার জরপতি নামে । 


চতুর দৃশ্ত ] 


কর্ণ । 


নর-নারায়ণ ৮1৯ 


নর প্রতি হীন-মায়া বশে 

ভিথারী সাজিয়া কপট ভিক্ষার নামে, 
জীবন লুঠিতে এলো গৃহে-_-সে তস্কর | 
ধিক্কার দিয়ো না তারে দেবী । 
দেবেন্দ্র করেছে দয়া 

করিয়া কবচ-শুন্ত উরস আমার । 
কবচ-কুগুল গেছে-যাক। 

সঙ্গে সঙ্গে চগলে গেছে মর্ম্মের পীড়ক 
একটি অশাস্তি মোর,_- 


, নিত্য নিত্য নিশামানে, 


নিভৃত চিস্তার এক নিষ্টুর প্রহার | 

হীন বংশে জম্মিয়াছি আমি-- 
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্গণ _ 

ভীম্খ, দ্রোণ, কপ, অশ্বখামা__ 

অস্তরে বাহিরে করে ঘ্বণা মোরে । 
সর্বদা সকলে মিলে কটংক্তি শুনায় 
সভাস্থলে । সেই আমি চিরঘ্বণ্য-_ 
রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু পরিয়ে 
দেবতা-ছুলভ এই দান? 

কেবা সে দেবতা ! কেন সে দিয়াছে মোরে 
জল্মসঙ্গে এই মোর লজ্জা-অভিশাপ ? 
মিত্র নছে সে আমার, করেছে শক্রত। | 
যদি আমি বধিতাঁম ধনঞ্জয়ে রণে, 
পৃথিবী গাহিত--ওই সব অভিজাত 
করিত চীৎকার-_ 


প্ 


পল্পা | 


পন । 
কর্ণ। 


পন্লী | 


নর-নারায়ণ [ দ্বিতীব্ধ অন্ক 


আকাশে তুলিয়া পতিধ্বনি, 

“ভীনজাতি সুতপুত্র বধেনি অজ্জুনে, 
বধেছে তাহার ওই কবচ-কুগুল।” 
কবচ-কুণগ্ডল গেছে-_যাকৃ__ 

'আছে কর্ণ_ আর তার উপাধি-_রাধেয় । 
এ যদি আমার থাকে, এখনো, এথনে। 
আমি ভুবনে অজেয় পদ্মাবতী । 

রামের সর্বন্থ লয়ে আসিয়াছি ঘরে, 

এ জগতে এখনে! এমন কেহ নাই 
রাষ-শিষ্তে করে অতিক্রম | 

তাই বল, তাই বল প্রভু, 

আবার উল্লাস আনি প্রাণে । 
উল্লাস__উল্লাস । কর্ণের গৃহিণী তুমি, 
বিষাদের স্বরূপ কেমন, 

এ জীবনে জ্বানে না যে জন, 

বিষণ্রত! তোমারে দেখিতে আসি, 
হাসিতে হাসিতে ঘাক্‌ নিজগৃহে ফিরে । 
তথাপি সংশয় 

সংশয়? কি হেতু প্রিয়ে? 
সমবে আমার পরাজয় ? 

কোথা হ,তে--কখন কেমন ক'রে আসে 
বুঝিতে না পারি । দূর ক'রে দিতে চাই-_ 
এমন কঠিন ভাবে সময়ে সময়ে 

আক্রমণ করে মোর মন-_ 

(কোন মতে পরাস্ত করিতে নান্সি তারে । 


চতুর্থ দৃশ্ঠয ] 
কর্ণ। 


পলা! | 


কর্ণ। 
পল্মা । 


নর-নারায়ণ ৮৯ 


কিসের সংশয়? ধখনি আমিবে সেটা 

তোমারে করিতে আক্রমণ, 

দৃঢ়ন্বরে তখনি শুনাবে তারে, 

স্বামী মোর মহীয়সী বাধার নন্দন । 

হায়! তাই তবপিতেযাই। কিন্তু নাথ, 

বলিবার মুখে, শুনাইতে 

ছুরস্ত সংশয় কে যেন ছু'কর দিয়ে 

করে মোর ওঠ আচ্ছাদন । মনে হয়, 

সংশয়ের মূল যেন নিহিত রয়েছে, 

প্রিয়তম, তোমার রাধেয়-পরিচয়ে ॥ 

মনে হয়, ওই পরিচয়-গর্তে 

তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিভিত । 

শুধু কি সংশয়, সঙ্গে সঙ্গে তয় 

থাকে থাকে হৃদয় দলিয়া উঠে জেগে । 

মনে তয় দৈবের বিপাকে যদি নাথ, 

একবার ভাঙ্গে পরিচয়, তোমার ওই 

তেজবাশি, সঞ্চিত পাবদ-থণ্ড যত 

কণা হ'তে কণা হয়ে 

পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূভলে । মার তাহা! 

একত্র করিয়া এ শক্তি-ভাগার মধ্যে 
(কর্ণের বক্ষে তস্ত দিয়!) 

কেহ যেন পারিবে ন' প্রত, সে অপূর্ব 

শক্তি রাশি পুনরায় করিতে সঞ্চিত । 

মিথ্য। নহে প্রাণময়ী | 

মিথ্যা নহে? আশঙ্কা আমার তবে সত্য? 


১ 


কর্ণ। 


পদ! | 
কর্ণ। 


পদ্মা । ॥ 
কর্ণ। 
পলা | 


কর্ণ। 
পল্প! | 
কর্ণ। 
পদ্মা | 
কর্ণ। 


পল্দা | 


মর-নারায়ণ [ দ্বিতী্ অক্ক 


সত্য! যত কিছু শক্তি মোর 

সমস্ত নিহিত ওই “রাধেয়' সংজ্ঞায় । 
তবে কি--তবে কি-_ 

সাবধান পদ্মাবতী, মনেও করে ন€ 
উচ্চারণ । কথনে! কি দেখেছ জীবনে 
সে-অপুর্বব মাতৃন্সেত ? দূর হ'তে 

তরুণ সন্তানে দরশনে বাৎসল্যে 

গলিত অঙ্গ___স্ধাধারে ক্ষীরের সঞ্চার-__ 
অন্ধ আধি, বাহু সঙ্গে উন্মুক্ত করুণা ! 
তুমিও ত মাতা পদ্মাবতী, 

সত্য বল-__তুমি কি পেরেছ ঘধিতে 

সে অপূর্ব শেহুধার! অস্বস্থ সন্তানে ? 
পারি নাই, দেখি নাই, শুনিয়াছি প্রভু । 
কোথায়--কোথায় প্রিয়তমে ? 
বুন্দাবনে, যশোদার মেহ-_ 

অবিশ্রীস্ত বৃষ্টি হ'ত গোপালের শিরে । 
সত্য-_-আমিও শুনেছি । আমি শুধু কেন, 
বিশ্ববাসী শুনিয়াছে সে স্নেহের কথা । 
কিন্তু ছায়, প্রিয়তম, 

সেই কৃষ্ণ হ'ল শেষে দেবকশ-নন্দন | 
জন্মেছে কি মৃত্যুভয় পরিয়ে ? 

নানা! 

ভেবেছ কি, হীন যোদ্ধামত 

জীবনে মানিব পরাভব ? 

নানা! কথন ভাবি শা প্রিয়তম | 


চতুর্থ তৃশ্ত ] 
কর্ণ। 


বুষকেতুর প্রবেশ 
বৃষ । 
কর্ণ। 


লর-নারায়ণ ! না 


চ'লে যাও-_নিশ্চিন্তে ঘুমাও শ্রিয়তমে ! 

সকল পুরুষ কৃষ্ণ নয়, 

সব নারী হয় ন। যশোদ]। । 

নারী-শিরোমাঁণ রাধ। জননী আমার । পদ্মাবতীন্র প্রস্থান 


পিতা _ পিতা ! 
কি-_কি প্রিয়তম? বল--বল। 
( বৃষকেতু কেবল নেপখোর দিকে চাছিল ) 


কি আছে, কে আছে হোঁথ। বল প্রিয়তম । 
উল্লাসে বলিতে এলে, এসে মুক মত, 
ওকি বৃষকেতু ? উল্লাস নয়নে ঝরে, 
অধরোষ্ঠে নাচিছে উল্লান-_-কারে দেখে? 
বল বৎস, কারে দেখে নিরুদ্ধ নিশ্বাস? 


; নেপথ্যে ) কৃষ্ণ । বাঁও প্রতিহারী, 


ককের প্রবেশ 


কর্ণ । 


কৃষ। 


পাইয়াছি প্রভুরে তোমার । 


( অগ্রগধন করিতে কৰি . ' পল্মা -পল্মাবতী ! 
কৃষ্ণ হত তুলি পি. 


না-না__না-_ছুটে যা, ছুটে যা বুষকেতু, 
ডেকে আন্‌ তোর জননীরে । 
বল্‌ তারে এসেছে তাহার ঘরে 
বিন নিমন্ত্রণ তার নারায়ণ। 
বৃষক্ষেতু ছুটর বাইতে কৃ তাহাকে ধরিলেন 
'অপেক্ষ--অপেক্ষ প্রিয়তম ) 
যেয়ে? পরে, আদেশ করিব যে সময় । 


বৃষ । 
কষ । 
বৃষ । 
কৃ । 
বৃষ । 
কষ 
কণ। 


কুক । 
কর্ণ । 


কাছ । 
কপ । 


বৃ । 
কর্ণ। 


নর-নারায়ণ [ দ্বিতীয় আহ 


রহ দ্বারে, দ্বারীরূপে দ্বার আগুলিয়া। 
অন্ত প্রাণী কেহ যেন ন! পশে এ ঘরে । 
মাকে বলিব ন? 

না । 
আমি থাকিব না? 

শা । 
ম। যদি আসিতে চান? 

নিষেধ করিবে ঠারে। বুষকেতুর প্রস্থান 
তারপর ? একি সত্য 

অথবা সে বিরাট স্বপন-- 

কল্য যাহা দ্েেখায়েছ কৌরব সভায়__ 
একটি মধুর অংশ তার এই দিব্য 
অপরূপ হীন জাতি স্থত-পুত্র গৃহে ? 
এসেছি আমার আধ্যে দিতে নমস্কার ! 
ছে উন্্রজালিক ! 

করিতে এসো ন! মোরে মন্ত্রমুগ্ধ ! 
আমি কর্ণ, হীন হুত--রাধার নন্দন । 
নহেন আপনি আধ্য ! 

নহি আমি? 

সর্কেন্দ্রির শিথিল ক*র না বান্থদেব ! 
কথার কি হ'ল অবিশ্বান? 
সত্য-আবির্তীব তুমি-_-মধুর হইতে 
স্বমধুর ! মুগ্ধ নর বলে-__নারায়ণ । 
কিন্ত হে কেশব, এ সত্য তোমার আজি 
ব্র্ষান্ত্রের বলে 


চতুর্থ দৃশ্ট 


কঝও। 


কর্ণ। 


কৃষ্ণ । 
কর্ণ । 
কষ । 


নর-নারায়প ৯৩ 


আমার এ মুস্তবক্ষে করিল প্রহার । 

বধ্য আজি যেন সবাকার। 

আর একবার-_শুনাও আমারে বাসুদেধ, 
নিশ্চিন্ত শিশ্বাসে মরিতে প্রস্তত হুই-_- 
নহি-_-নহি কি রাধেয় আমি? 

না, আপনি কৌন্তেয়। কর্ণ বসিয়া পড়িলেন 
সত্য বটে মতিমান, 

অতি এ বিস্ময়কর কথা । 

কিন্তু সত্য-__য্থা আমি আপন সন্মুথে । 
পিতৃঘস।-গে তুমি জল্মেছ ধীমান্, 

কন্তাকালে জননীর-- আদিত্য গরসে। 
( উঠিয়া ) তারপর ? জানিয়? পরম শত্র মোরে 
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ? হেসে না হেসে! নাঁ-- 
এ হ'তে স্থতীক্ষ নয় গাণ্ভীবীর বাণ। 

নহে আধ্য, লইতে এসেছি আপনারে ! 
কোথায়__কোথায় কষ? 

যেই স্থানে অনুতপ্ত জননী তোমার, 

বসে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায় । 
মৃতিমান সর্বশান্্রবিশারদ তুমি-_ 

শান্্রমতে পাণ্ডর তনয়_ বৃঞ্চিকুলে 

আমি তব ভ্রাতা । সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ঠ 
করুণা-নিধান ! তাই অমি আসিয়াছি 
নিমন্ত্রণ করিতে তোষারে। 

হে আর্য, মিনতি মোর-_ 

ফিরে এসো নিজ গৃহে । অধিকার কর 


কর্ণ। 


কৃষ্ণ । 
করা! 


কষ । 


কর্ণ । 


কষ | 


নর-নারায়ণ [$দ্বিতীয় জন্ব: 


তব-__ হে জ্োষ্ট পাগুব, ধর্মান্নমোদিত 
সিংহাসন । যুধিষ্টির হ'ন যুবরাজ । 
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধরুন মন্তকে । 
হক ধনঞ্জয় তব রথের সারথি । 
প্রতি দিবসের ষষ্ঠ ভাগে 
আন্থন দ্রৌপদী তব করিতে অর্চনা । , 
দু”টি মান্রীস্থৃত তব হ*ক অনুচবু । 
এত পুরস্কার-প্রলোভনঃ ভে কেশব, 
ইষ্ট কোন কালে ধরেনি সম্মুখে ! 
প্রতিদানে লহ কৃষ্ণ, লহ প্রিয়তম, 
এ দ্রীন ভ্রাতার আলিঙ্গন । (আলিঙ্গন) 
চূর্ণ করি” মর্মস্থল ফুটিয়। উঠিল 
যেই স্বপ্রারা স্নেহ, হে কিশোর, 
€হ মধুর, কৃতার্থ করিতে মোরে 
ধর শ্রীঅধরে ! (চুম্বন) পদ্মাবতী ! 
(হস্ত উত্তোলন ) যাবে না, যাবে না দাদ! ! 
গলেছ আমার কথা, দেখেছে। আমারে ! 
হে সর্বজ্ঞ নরোত্তম প্রকৃতি আমার 
এখনে! কি তোমার অজ্ঞাত--- 
পিতৃত্বস্থ প্রেরিত হইয়া 
করজোড়ে আপনারে করি জাবাহন। 
জেনেছে কি ধর্মরাজ ? 
শুনেছে কি মা'র মুখে এ মত্ত কাহিনী? 
গুনিয়াছি আমি । আর এক অস্তরঙ্গ__ 
শুনেছে বিছুর মহামতি । 


চতুর্থ দৃষ্ঠ ] 
কর্ণ। 


কুষ্ণ। 


কর্ণ। 


লরননারায়ূণ ৯ 


অন্থরোধ- যতদিন নাহি মরি আমি, 
এ নিষুর ইতিহাস শুনায়ো না তারে । 
গুনিলে সব্ধস্য তাজি”, আসিবেন 
গলবস্ত্রে পূজিতে আমারে যুধিষ্টির | 
ঠেলিলাম বাস্থদদেব, তব অন্থরোধ-_ 
পারিব না উপেক্ষ। করিতে তারে। 
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার-_ 
সে যে আজ অন্র আমার বাস্থদেব। 
হইবে সঙ্কল্ে মোর প্রচণ্ড আঘাত, 
ভয়- কৃষ্ণ, চূর্ণ হয়ে যাবে । ৃ্‌ 
' পৃপ্বীর সংহার দশ! এনো৷ ন| কৌন্তেয়, ) 
বাক্য মম কর প্রণিধান। 
রাধেয়- রাধেয় বল ভাই। 
হে অদ্ভুত, হে অন্স্ত অন্ধকার হ'তে 
টক্ষুর নিমেষহারী বূপোচ্ছাস ল+য়ে 
। ক্ষণ-প্রকটিত দীপ্ত আত্মার আলোক ! 
বিয়োগাস্ত এ অপূর্বব প্রথম মিলনে * 
এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আলিঙ্গন/ (আলিঙ্গন ) 
আবার রাধে আমি । 
পূর্থীর সংহার দশা বলিতেছ তুমি ? 


 বসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব ? 


নিষ্ঠুর জননী -ত্যক্ক, সগ্যোজাত শিশু, 
অজ্জানে অবস্থা! বুঝে ভূমিতে পড়িয়া 
যে সময় তারশ্বরে করিল ক্রন্দন, 
বিশ্লীর্ণ হইয়া পূথ্বী-__সীতারে যেষন-__ 


রতি 


কৃষ্ণ । 


কর্ণ । 


নব্নারায়ণ [ দ্বিতীয় অস্ক 


কেন তারে সে সময় লুকালো না কোলে? 
বাস্থদেব । বল না কৌন্তেয় আর মোরে। 
আবাব রাধেয় আমি । 

জেনেছি যখন ভাই, রাধেয় বলিব 

কোন্‌ মুথে? মনঃক্ষোভ লয়ে 

ফিরিয়। চলিনু আধ্য, দেহ অন্মতি । 
মনঃক্ষোভ / হ'তেছে তোমার? কিরূপসে 
প্রিয়তম ? বল কৃষ্ণ, বল ভাই, 

কিরূপ তীব্রত1 তার ? 

বর্গ মূল্যহীন-করা উপভার _ 

ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি । 
প্রতিযোদ্ধ| জ্ঞানে, এ৩ কাল যার বধে 
নিশি।দন করিয়াছি উপায় কল্পনা _ 
অনৃষ্টের তীব্র পরিহ্কাস_- 

আজ সে আমার কৃষ্ণ, কনিষ্ঠ সোদর | 

পুর হ'তে যারে দেখে প্রমণ্ত কামনা 

ছুটিবে বাধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙনে, 

হে প্রিয়, হে প্রিয়তম-_-এক হন্ত 

বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া, 

বিধিতে হইবে মোরে মন্মহীন শরে-_ 
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে ! 

মশ্্ চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, 

মনুস্তত্ব চার নিষ্ঠুরতা । বাস্থদেব ! 
মর্ম-ভাঙ। শ্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি, 
শুনাতে আসিলে তৃমি মনঃক্ষোভ কথা।। 


ততুর্থ দৃশ্য ] 
কষ । 


কর্ণ । 


কষ । 
কর্ণ। 


কষ । 


নর-নারাযণ ৯৭ 


আর শুনাব না মহাত্মন্। সদাব্রত, দানব্রত 
আিত্য-নন্দন, রাধার বাৎসল্য ম্মরি 

এই থে করিলে তুমি ত্যাগ পথিবীর আধিপত, 
আভিজাত্য- অস্তিত্ব তোমার এই যেহে 
নিক্ষেপ করিলে ভূমি চির অন্ধকারে-__ 

হে আব্য, প্রণতি করি” বলি আপনারে, 
আজি হ'তে দান বাক্য 

চিরদিন সংঘুক্ত রহিবে তব নামে। 

আবাহন করিবারে, হে বৃকী-কুজবর, 

কোন কালে ছিল না সাহল-- 

সেই ভুমি বিনা নিমন্ত্রণে হত-গুছে _ 

না আধ্য, ন। আর্ধ্য-_আসিয়াছি নিজগুহে । 
বুষকেতৃ !_ বামদের স্থতপুত্র আমি-_ 

কিন্তু ওই 'অজ্ঞান বালক ? 

সে আমর ভ্রাতুন্পুত্র-_যুধিষ্ঠির ভীমাজ্জুন 
মাত্রীর তনয়--পিতৃব্য তাহার হে পাগুব ! 


বৃধকেতুর প্রবেশ 


কর্ণ। 


বুষকেতু বল গিয়া মাতারে তোমার 


পপ 


এসেছে অপূর্ব এক অতিথি তাহার 
ঘরে । আবাহুন নাহি তার, নাহি বিসর্ঞন ) 
গৃহস্বামী বলিলে অতিথি-__-অতিথি বলিলে 
গৃহস্বামী ।_ লয়েবাও। (মৃহ্ম্বরে ) ভাল কথা! 
যখন বাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ে। প্রণাম 
রাত; মৃত্যুূপা মাতারে আমার । 


তোৌপদশ । 


রুষও | 
দ্বৌপদশী | 


রুষঃ | 


দ্রৌপদশ । 


ক্ত্ভীল্ম জন্ 
প্রথম দৃশ্য 
পাগুব শিবির 


কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী 


হুর্রাতআ্ার বন্ধনের ভয়ে, 

তুমি নাকি, জনার্ধন, 

বিরাট হইয়াছিলে কৌরব সভায় ? 

তার। বলে-_প্প্রিয়সতী ! 

তারা বলে ! তুমি বুবি ক'রেছ শ্রবণ, 
তাহাদেরি মুখ হ'তে? 

ভীত-চিত্ত দেখিয়। বিরাটে 

সলভজ্জ হইয়। চির-নিলজ্জ কৌরব, 

সঙ্কুচিত করিল কি বাধনের দড়ি? 

কেন মতে হতভাগ্য সর্বনাশ হতে 
নিরস্ত হ'ল না প্রিয়সথী । 

কি হেতু ফেশব--পার কি বলিতে তুমি? 
মুখে মোর নাহি লেখা, দে ত সখ! 

দিবে না উত্তর । চোথে মোর আসে অশ্রু- 
সাগ্রহে উত্তর তার! করে আচ্ছাদন, 
নয়নে কি দেখিছ কেশব ? 

ছুই ওষ্টে কথার ভিতর দিয়! . 

আমাক প্রাণের কথা হেখেছি গোপনে, 


প্রথম দৃশ্য ] 


কষ | 


দ্রৌপদী | 


কৃষ। 


শর-নারায়শ 2৯৮ 


প্রাণময়, পড়িতে কি শিখ নাই 

সথীর প্রাণের লেখা? 

তুমি বল, আমি শুনি-_বহুকাঁল পরে 
দেখিতেছি তব মুখে পূর্ণ প্রফুল্লতা ! 

দেখে, ভারে ভারে কি জানি যে কেন সখী, 
আমে ধারায় ধারায় অশ্রু। 

তোমার লোচন-বিন্দু প্রহরী বসেছে 
মন্দ্ধারে, আমার রোধিছে দৃষ্টি_-বল 
প্রাণসধী, শুনি আমি । পারিব না আমি 
বহুক্ষণ অবস্থিতি করিতে এথানে-- 

এখনি রাজার দেবী, আসিবে আহ্বান | 
আগে তুমি বল__বল, বল-_ 

বলিতেই হবে প্রাণসথা ! 

কি প্রকার সে বিরাট ৮ কোন্‌ জগতের 
কিরূপ মাটিতে গঠিত হয়েছে তাহ]? 
গোপীর শাসন ভয়ে ভীতি-বিকম্পিত, 
যেই ছুটি চাছিত ভে সর্বদ1 সশঙ্ক 
চারিধারে, সেই, এই ছুটি ঢল ঢল 

আখি, বল ননীচোর, কতবড় 


হয়েছিল? বহিয়া নন্দের রাধা, 


যে কোমল শির-শীর্ষে চিহ্ন পড়েছিল, 

বলঙ্কে গোপাল, সে মাথা তোমার, 

কত দূরে উঠেছিল? সকলে বণিছে--_ 
বিশেষতঃ: জনার্দিন, তোমার প্রাণের সখা 
সথা কি বলেছে সখণী ? 


১৩০৩ 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অঙ্ক 


দ্রৌপদী | বলে-_ভাগ্যবান ধৃতরাষ্ট্র, ভাগ্যবতী 


কৃষ্ণ । 


জননী গান্ধারীশ-_বিরাট দেখিল তার] । 
যে ভাগ্য পাগুব মধ্যে পাইল না কেহ। 
এত তার প্রিয় যে পাঞ্চালী, 

তারও ভাগ্যে হল" না দশন । 

দেখিতে কি আছে অভিলাষ? 


প্রৌপদ্দী । বলে-_বিন্ময়কে বিস্মিত করিয়া 


কষ |” 
ভ্রৌপদী । 


সহস। জাগিল মুগ্তি। সহস্্র মস্তক, 

সভম্র সহস্র হস্তপদ, 

সর্ব দিকে চক্ষু তার,_-কর্ণ সর্বব দ্িকে__ 
অপুর্বব পুরুষ এক»-কি বিরাট-__ 

স্বদেহে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি” 
দাড়াইল-- উর্ধে-উদ্ধে_উঠে গেল শির, 
আরও উর্দে, বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্থুলি। 
দেখিতে কি ইচ্ছ! কর সখী? 

কখন না, কথন ন।- বাস্থদেবঃ এই 

কষুদ্রে মর্মস্থল, কত কষ্টে ধ'য়ে আছি 

ওই ছুঃটি চরণ কমল। 

সহস্র সশ্র পদ ওই বিরাটের 

রাখিবার স্থান কোপা সথ। ! 

ক্ষুত্র নারী, মুগ্ধ-দৃষ্টি, বিজ্ঞতা বিহু 'ন-_ 
তোমারে দেখার সঙ্গে, আনন্দ-পরশে 
মুগ্ধ-প্রাণে পশে মাদকত। ! রুঝ্মিণী-বল্লভঃ 
তোমার বিরাটে আমার কি প্রয়োজন ? 
ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্ডি করি লাভ, 


প্রথম দৃশ্য ] 


কষ । 


দ্রৌপদী । 


নর-নারাঁঘণ ১০১ 


তৃষ্ণ। নিবারণে সব।, 

কি হেতু যাইব মহাসাগরের তীরে 2 
মামি ত সব্বদ! সথী, কিঙ্করের মত 
নিযুক্ত হইয়। থাকি তোমার সেবায় । 
কিহ্রীর মত সতাযভাম! সখী তব 
তুষিতে তোমারে চেষ্টা করে! 

হে পাগুব-নাথ, তুমি জান কেব তৃমি, 
তুমি জান আমি কে তোমার । কিন্তু আমি 
চিরদিন অগ্শিমস্ত্রে রেখেছি স্মরণে 
সেই দিন । যে বিষম ছুদ্দিনে আমার 
হয়েছিল হন্ডিনায় দবণিত-লাঞ্ন] | 

কিন্তু সে ছুর্দিন কি অপুর্ব স্বস্তি শুভ 
এনেছিল ঘনকুষ্ 'উষ্কীষে বাধিয়। ! 

হে মধুস্দন, সেই দিন ক'রে গেছে, 
তোমাতে আমাতে কি মধুর, কি প্রাণদ, 
সম্বন্ধ স্থাপন । হেটমুণ্ডে পঞ্চ স্বামী, 
হেটমুণ্ডে ভীম্ম, দ্রোণ, কপ । 

পাপহন্ডে বন্ত্রাঞ্চলে তীব্র আকর্ষণ, 
উৎফুল্ল নয়নে চেয়ে পাঁপ ছুর্য্যোধন, 
পার্খে তার হুষ্টবৃদ্ধি কর্ণ ও শকুনি। 
কর্ণের সে কুটিল নয়ন 

বলিতে লাগিল যেন বিষাক্ত ভাষায়, 
“কি পাঞ্চাপি, হুতপুত্রে বরিবে না ব'লে 
দম্ত যে দেখালে স্বয়গ্থর সভাস্থলে, 

হে পঞ্চ স্বামীর আদরিণী, 


১০২ 


কষ । 


দ্রৌপদশীক। 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অন 


সে দস্ত কোথায় রেখে এলে? 

আজ তুমি কোথা ? 

কোন্‌ দাসে করিতে এসেছ ভাগ্যবান্‌ ?” 
তখন চাহিয়! দেখি, সব শূন্য-_ 

সর্বব দৃশ্য পলায়েছে দৃষ্টিসীমা হ'তে । 

পঞ্চ সিংহ দেহরক্ষী যার, 

সে আজ জগতে অসহায়া_-একাকিনী ! 
সেংদারুণ ইতিহাস পুনরুচ্চারণে 

কর না কাতর ঘোরে প্প্রিয়সথী ! শুনে 
কৌরব-বিনাঁশে, উত্তেজন1 বশে 

সুদর্শনে হাত দিতে হয় অভিলাষ । 

তাই যে আমার বাঞ্চ৷ সথ! ! 

পুর্ব ইতিহাস কথা ভুলে, তোমারে যে 
কাতর করিতে আমি চাই। 

সেই দিনে সম্বন্ধ নির্ণয়-_ 

তৃমি কেবা, আমি কে তোমার । 
ডাকিলাম-- হে বিশ্ব-আত্মন, এসো! এসো, 
রক্ষা কর, কৌরব-সাগরে ডুবে মরি-_ 
কেহ আসিল না। এস কৃষ্ণ জনা্দীন,-- 
আসিবার চিহ্ন আসিল না। 

এসো এসো হে গোপীবল্লভ ! 

কেবা যেন আসিতে আসিতে ফিরে গেল! 
শ্যাম-প্রেম বিলাসিনী-_ 

গুদ্ধ শ্বাম-স্থতের কামিনী 

গোগী আমি নহি যে কেশব! 


ঈপ্রথম দৃশ্য ] 


কক। 


নর-নারায়ণ সু ৬ 


আমারে অপরিচিত দেখে বুঝি সখা, 
আসিতে আসিতে এলো নাসে। 
ডাকিলাম, দীনবন্ধু 'বিপদ-বারণ ! 
আরো তীব্র আকর্ষণ-- 

বন্ত্াঞ্চল চ'লে গেলে ছুরাজ্সার করে। 
অবশিষ্ট মাত্র মোর লজ্জা আবরণ ? 
ডাকিলাম, কোথ। আছ লজ্জা-নিবারণ ? 
পূর্ববমত, কেহ ন। আসিল বাসুদেব ! 
্রন্ত হ'ল কটির বসন, 

গেল লজ্জা, গেল ধর্ম, সতীত্ব মধ্যাদ। 
গেল !__ছুই করে তথন আবরি* চক্ষু 
উঠিচ্ ডাকিয়। তারস্বরে, 

এলে না-_-এলে না তুমি, হে পাগুব-সথা ? 
«এই যে এসেছি সখি, 

চেয়ে দেখ এই ঘে সম্মুখে আমি ।৮ 

চেয়ে দেখি সত্য-_-এই হাসি, এই আধি, 
এই গণ্ড, এইমত তাহে অশ্রধার। 

কিন্ত শাত্ত, কি সৌম্য, মধুর ! 

অত মধু সহিতে নারিল দৃষ্টি মোর, 
আবার সে লুকাইল পলক ভিতরে। 
ফিরিল বাহৃজ্ঞান, চেয়ে দেখি-_ 
শুপাকার নানাবর্ণ বসনের রাশি 

আচ্ছন্ন করেছে সভাস্কল। 

এখন বুঝিস কৃষ্ণে, তোমারি নিশ্বাস-_ 
সন্ধির সকল চেষ্টা করেছে নিক্ষল। 


১০৪ 


দ্রৌপদী । 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অঙ্ক, 


নিশ্শাস- নিশ্াস__ সত্যই ঝলেছ সখা 
অগ্নিশেল-জ্বালাভরা আমার নিশ্বাস ! 
বুঝিতে কি পার নাই জনার্দন, 
কদ্রক্রোধে উন্মত্তের মত সে নিশ্বাস 
এখনো ভ্রমিছে সভাম্থলে ? 

ভারি স্পশভয়ে সথ। তোমার বিরাট 
কোন্‌ বনে বিরাট গহ্বরে লুকায়েছে। 
এথন বুঝেছি সখি, 

সর্বদোষ-পরিমুক্ত ধর্মমূণ্তি রাজা 

এত যে করিল চেষ্টা নিরস্ত হইতে 
জ্ঞাতিবধে, কোন্‌ শক্তি সে সমস্ত পণ্ড 
ক'রে দিল । বিধাত1 সহিতে পারে-__ 
দ[নব-মানব কৃত সর্বব উপদ্রব, 
সহিতে পারে না ধু অনাথ ক্রন্দন» 
অনশনে জাতির মরণ, 

আর পারে না পারে না কোনমতে -- 
কার্যে, বাকো, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা | 


অজ্ছুনের প্রবেশ 


অন্ন | 


এঁক ! নারী সঙ্গে নিরালায় 

এখনে! এত কি মম্মকথা ! 

চগলে গেছে শেষ অক্ষৌফিনী, অভিমন্ু 
অবশিষ্ট ছিল, পঞ্চভ্রাত সঙ্গে লয়ে, 
লইয়া রাজার আনীর্ববাদ, ক্ষণপূর্বে 


প্রথম দৃশ্য ] 


নর-নারায়ণ 


সেও গেল চলে । সর্বব-অবশি৯ 

ভূমি আর "আমি | ধুষ্টছান্ সর্ব সেনাপতি, 
তথাপি 'আদেশ--'আমাকে ভইতেশ হতে 
বাহিনীর সব্বপ্রান্ছে জাগ্রত প্রহব* । 

চ'লে এসো, চ*লে এসে! । ৮ ন আসিবে 
ফিরে প"গুবে করিয়া ঢায়দান 

অবশিষ্ট মর্সকথ নিছ নে বদি 

শুন+ইও প্রাণের সত্ীবে। বাশ শশ 
বাজাব হচ্ছায় তোমারে জানাই মামি, 
যতদিন মহারণ নাহি ভয় শেষ, 

তনদ্িন দাস দাসী লয়ে, 

এই উপপ্রবায নগর-প্রাসাদে কর অবগ্তান। 


দ্রৌপদী ॥। সমাচাব ? 
কৃষ্ণ । ববে যোগ্য হবে শুনাইতে 

হেথায বসিয়়] সমন্ত শুনিবে সি ! 
অজ্ঞন । ব্ণস্থল দেখিতে বাসনা আছে? 
রুষ্ | সখ ' সখীর হইয়া আমি বদি-_ আছে। 
অজ্ঞজুন । ভাল কর্ণ সঙ্গে যেইদিন 

হইবে দবরথ বুদ্ধ মোর, সেইদিল 

সথা এসে বাজান শিবিরে 

তোমারে লইয়া যাবে, পাঞ্চাল-নন্দন* | 

বুধিতিরের প্রবেশ 

ধুধি । ধনঞক (জস্কলে সসম্মে দাড়ইজ ) 


'অজ্জুন । 


মহালাজ। 


যুধি। 
কষ | 
যুধি। 


কুষ। 
যুধি। 
'মজ্জুন। 
মুধি। 


অজ্্ন | 
ভুধি। 
কষ । 
যুধি। 


কৃষঃ। 


ঘঅজ্জল | 


শব্র-নারাযণ [ প্রথম মঙ্ক 


এই যে ণ্হ থে ভমিগ এখানে কুঞ্চ আছ ? 
কিবা আভা মারা? 

স্থনিপুণ চব পাঠায়েছিলাম আমি 

কোৌবব +সন্তের মধ্যে । "আছ প্রাতংকালে 
সংবাদ বন কবি ফিবেছে তালারা । 

কি স্বাদ ম্হাবাজ ? 

ভীতিকর । 

কেশবে খলুন মহাবাজ । 
প্রশ্ন কঃবেছিল হুর্য্যোধন পিতা মকে, 
দ্রোণাচা্যে, কপ'চার্যে আচাধা-নন্দনে, 
সর্নশেষে কর্ণে-কবিতে পারেন চারা 
কতদ্দিনে আমাব সমস্ত সৈন্ নাশ । 

ভীম্গ বলেছেন--একমাসে । গুক দোণ 
“ই একমাসে । দুই মাসে কূপ) 
আচাখ-ননদন-_দশ দিনে | কিন্ত কুষও, 
বলেছে রাধে» "আমি পারি পাচ দিনে । 
মিথ্যা। কতে নাই মহারাজ । 
বাসুদেব, 

মিথ্যা কহে নাই মভাবাজ । 

পাচ ধিনে? 

দৈব ধদি না হয় বাপি, 

পারে এক দিনে । মহারাঙ্ত, পাচ দিনে 
কি হেকু বলিল কর্ণ বিতে না পাবি। 
শিক্ষি তাও, চিত্রযৌধী মহাত্রা সকলে, 
কাপণ? যগ্তপি ভার! না) করেন রণে, 


প্রথম দৃশ্য ] 


যুধি। 
অজ্ঞুন। 


কৃষ্ণ। 


অজ্জুন। 


বুধি। 
দ্রৌপদী । 
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পারেন লাশিতে সৈল্ত নির্দিষ্ট সময়ে | 
কিন্ত একথা "্রানয়া 

বিচিন্তিত কি হেতু আপনি ধর্মরাজ ? 
তুমি পার কত দ্রিনে? 

কেশব যছাপি ইচ্চ' করেঃ 

একদগ্ডে পারি মহানাজ। তাই কেন, 
চক্ষুর নিমিষে । শুপ্রু কি কৌরব-সৈম্ত ? 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভ্রিলোক নাশিতে পারি । 
সতাঃ--সত্যা--জনার্দন ঘদ্দি ইচ্ছ। করে-_- 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 

ত্রিকাল বিনাশে, হে আধ্য, সষর্থ আমি । 
সথা মিথ্যা কহে নাই, মহারাজ ! 
শক্কর--কিরাতবেশী-_ছন্যুদ্ধ কালে, 
মোর প্রতি সন্থ্ট ভইয়! এক শঙ্ত 
দিয়াছেন মোবে জগতে ভীষণতম । 
বুগাস্ত সময়ে, বেইক্ষণ 

সর্ববভূত সংভারের হয় প্রয়োজন, 
করিতেন সেই অব্স প্রয়োগ সংভারশী 
জানেন না পিতামহ, জালেন না গুরু, 
মনে ভয়, সেই অন্ত্র-কথ।-- 
স্থতপুত্র স্বপ্নেও শোনেনি মহারাজ । 

যাও ধনঙ্জয়, বাস্থদেবে সঙ্গে লয়ে 
অধীনার নিবেদন, আপনারে স্মরি+ 
নিশ্চিন্ত হউন মভারাজ। 

ধর্মরাজে ধর্ম উপদেশ-_ 


১০৮ 


বুধি। 
ত্রৌপদী | 


অজ্জুন। 


যুধি। 
অজঙ্জুন। 


কষ্ণ। 
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হুরজ্ঞ ক্ষিতা । তথাপি আদেশ লয়ে 
এক কথ চাই নিবেদিতে । 

বল কষছে! 

একথ। আমার নয়, ধর্মের তন্তুজ্ঞ 

দেবষির কথা । ভাগাবশে শুনিয়াছি। 
বলিয়াছিলেন খধিরাজ, হোক তোমাদের জয়__ 
পাওুর তনয়, যাহাদের পক্ষে জনার্দন । 
“যেখানে কৃ্জের স্থিতি, সেখানে ধর্মের স্থিতি | 
যেখানে ধশ্মের স্থিতি, জয় সেই স্থানে ।, 
কতদিনে পারি আমি নাশিতে কৌরবে, 
আমারেই কি হেতু এ প্রশ্ন মহারাক্ত ? 

এ প্রশ্ন করুন আপনাকে । আপনি কি 
আছেন দ্রাড়ায়ে আমার পৌরুষে দিয়া 
ভর? প্রকট ধর্মের মুত্তি কে নর প্রধান, 
আপনি যে নিজ বীধ্য বলে স্বর্গ, মন্ত্য, 
বূসাতল চক্ষুর নিমেষে, 

উৎ্সম্ন করিতে শক্তিমান ! 
ভীতি-অপগত ধনঞ্জয় । 

ওই শান্ত করুন দশন কথনো যগ্যপি, 
মহারাজ, পড়ে কোনে ভাগ্যহীন পরে» 
তখনি করিতে হবে তারে 

জীবনের আশা! পরিত্যাগ । 

আমারও ওই কথা মহারাজ! "আমি 
আবে বলি, সে যদি অমর হয়, ওই কুষ্ট 
দৃষ্টির প্রহারে তাবেও মবিতে হবে। 
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যুধি। শিশ্চিন্ত হয়েছি ভ্রাতঃ ! ্রস্থাপোভত 
দ্রৌপদী । আপনি নিশ্চিন্ত | 
দাসশবে নিশ্চিন্ত করি” যান মতারাজ। 
যুধি। কিরূপে করিব যাঙ্জসেনী ? 
দ্রৌপদী । একবার ক্রোধ, হ্তাব্য ক্রোধ-কর রাজা, 
ওই সব শ্ররাত্ম! উপরে | 


যুধিষ্ঠির স্বহু হাসিয় চলিতে--দ্্রৌপর্দী পথরোধ করিল 


প্রৌপদশ । তবে রাজা আমার উপরে । 

যুধি। কিতেতুপাঞ্চালী: 

দ্রৌপদী । আছে সাক্ষশ বুক্োদর-_-মিথ্যা নহে, 
ধল্মরাজ, কতবার অসাক্গাতে, 
রূড়বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি আপনারে । 
একবার হশন জয়দ্রথ-অপমানে, 
একবার কীচকের নীচ আক্রমণে, 
কতবার কি আর বলিব মহারাজ, 
যতবান মর্যাদায় পেয়েছি আধাত - 
ততবার মনে, বাক্যে সুতীব্র ভাষায় 
এ অপূর্ব ধর্মের আপনার 
হে রাজন্‌, দিঝেছি ধিকার। 
তাই বলি, ধর্শ-অধতার দয়! কিং 
করুন-__ করুন ক্রোধ, ভিক্ষা এ আমার-- 
একটি বারের তরে, সর্বভাবে 
আপনার অধোগ্যা এ জায়ার উপরে । 

ধুধি। ক্রোধ যি করি, প্রথম করিতে হয় 


৯১০ 


দ্রৌপদী । 


যুধি। 


অজ্ঞুন | 


কক । 
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আমারি উপরে যাজ্ঞসেনী । রাজধর্ম, 

ক্ষাত্রধন্ম করিতে পালন প্রতিদ্বন্দ্বী 

রাজার আহ্বানে, ক'রেছিন্ দাতরণ । 

পরাস্ত হইয়া যুদ্ধে হারায়েছিলাম, 

রুষেে, সর্বস্ব আমার | সে সর্বস্ব মধ্যে ছিল-__ 

প্রাণাধিক চারিভ্রাতা, 

আর ছিলে সেই পঞ্চ প্রাণের বদ্ধনী, 

ধন্মরাজা-প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান, 

মূলভিত্তি, মূলশক্তি--তুমি । দ্যতরণে 

আমিই ক”রেছি কুষ্ে তোমার লাঞ্চনা । 

বদি বল যাজ্জসেনশ 

এ পঞ্চ প্রাণের তুমি নহ গে! বন্ধনী, 

আছে তব সথা বাস্থদেব, 

আর তার প্রিরসখ_-প্রিয় ধনজয় - 

এই ছুই প্রিয় হ'তে শ্রিয়ের সম্মুখে 

একবার ক্রোধ কৰি নিজের উপরে । 

( গদস্পর্শ) মহারাজ, জ্ঞানহীনা» মতিহীনা-__ 

সতাই অযোগ্য আপনার । 

ওই দেখ কেশবের আখি ছল-ছল, 

ওই দেখ বিবর্ণ হয়েছে ধনঞ্জয় | 

কৃষ্ণাজ্ঞুন ছুটির. কল্যাণে 

ক্রোধ যে করিতে আমি পারিন! পাঞ্চাপী | প্রস্থ, 
মুক্ধে! 

কি কার্য কবিিয়াছিলে ধুঝেছা ক তুমি ! 

সব্থী, শীঞ্্ যাও, রখ-অভিযান মুখে 


দ্বেতীয় দৃশ্য ] 


অজ্ঞুন । 


দ্রৌপদী । 
কৃষ্ণ । 


কর্ণ। 
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শীস্র কর চণ্ডিকার পূজা আয়োজন-__ 

সংক্ষুব্ধ হয়েছে ধর্ম। 

ধন্ম ঘদি হন ক্রু গিজের উপরে, 

তথনি ভাডিয়! বাবে ধর্্মকায় ঠার। 

সঙ্গে সঙ্গে হবে চূর্ণ__ কৃঝকে দেখাহ 
বাক্য যে আমার মুথে আসে না পাঞ্চালী-_ 

এ চারু-নিম্মীণ কায়া--এই স্থগাম সুন্দর 

তজগ--সঙ্গে সঙ্গে--চুর্ণ হ'য়েযাবে। 

যে উদ্দেপ্তে কেশবের আগমন, 

ই*য়ে যাবে মুহর্তে শিক্ষা । 


ভে মধুহদরন ! 
হাত ধর সথি ! 
দ্বিতীয় দৃশ্য 
শিবির-কঙ্গ 
ক্ণ 


পারিলে না ভুমি, যে কাধ্য তোমার পক্ষে 
কেবল সম্ভব-_ অজ্জুনের পরাভব _ 

সেই কার্ধ্য কোনমতে পারিলে না তুমি । 
হে মহান, সত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা ভোমার, 
তোমার দেবতা-ত্রাস অস্ত্রের প্রহার, 
সমত্ত আদর হ'ল 'অঙ্জুনের কাছে। 
বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ষ অন্ত্রমুথে 


১১২ 
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তোমারেও থেন লুকাইয়া, 

'আঘাতপ ছণে» শুধুই করিল বেন 

গান্ডীবীর গগুস্থলে অজজ্ত চুম্বন ! 

আর তুমি? হে বিশ্বে অজেয় মহাবীর, 

এক ক্ষুদ্র বালকের পুম্পের প্রহারে 

আনন্দে হইলে ধেন শরশধ্যাশায়ী | 
যাক্‌-__বুদ্ধ-নাম অভিনয়ে 

পড়েছে প্রথম ঘবনিকা । (এহবারে 
ড্রোণাচাষ্য । এক'দকে বাদ্ধক্যে, দাপত্তে 
নিত্য মুত্যুকামী দ্বিজ, 'মন্যদিকে 

পুত্র হ'তে প্রিয়, উশব্র তেজন্বী ক্ষত্রিয় । 
এবারে দ্বিতীয় যবনিক1 । (মধ্যে তার 
বঙ্গমঞ্চ-ভর শুদ্ধমাত্র কীরবের 

উত্তপ্ত নিশ্বাস । তারপব1 শম্ম বা 
পাঁরিল ন!, (দ্রোথ ঘা”) পারিবে না, 

সেই কাব্য-_অজ্জুন-বিলাশ-__ আমি কি পারিব 1) 
নিশ্চয় পারি । পেখানে মমতা শুধু 
কল্নায়_ _দ্রেণাচার্্য শুরু? দেবরত 
পিতামহশ্ভ্রাত। । এখানে মমতা হায়, 
বিধাতা দিয়াছে বেধে রক্তের বন্ধনে ! 

তথাপি পারিব | কেন না পারিব? হীন 
অন্তি হীন হুতপুত্র রাধেয় যে আমি । 
এই যে বণ্িিষা এগ সঞ্চরথী মিলে, 
অজ্জুনের সর্বনেহাধাঝ অভিমগ্তয। 
ভূমিস্থ বোড়শকলা-পুর্ণ শশধর, 





দ্বিতীয় দৃশ্ত ] 


পঙ্গাৰতীর প্রবেশ 
পল্ম! । 


কর্ণ। 


পল্পা। | 
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শৌধ্যে, তেজে গাণ্তীবী হইতে গরীয়ান__ 
এইত সে মধুর বালকে, অলঙ্কোচে 

করিয়। আসিম্ ধরাশায়ী | 

পুত্রে যদি বধিতে পারি, 

কেন না! পারিব আমি বধিতে পিতারে ? 
নিশ্চয় পারিব। কেবা সে অজ্জন? সেষে 
রাজপুত্র--অভিজাত । আমি হীন জাতি _ 
তার সঙ্গেকি সম্বন্ধ? (নিশ্চয়__নিশ্চ_. 
নিশ্চয় বধিব আমি তারে! শুন ওগো, 
বাসবপ্রদত্ব। শক্তি__-এক-বিঘাতিনী ! 

তুমি যদ্দি কার্যযকালে, আমারে না কর 
প্রতারণ?, তোমারি সাহাযা লয়ে 

নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি বধিব অজ্জুনে 1) 


আবার যে ধনুঃশর হাতে? নিশাকালে 
আবার হইল&নাকি যুদ্ধ প্রয়োজন ? 
শুনিলে না)কোলাহুল-_ 

ছুটে আসে ভীষোল্ছাসে রণক্ষেত্র হ'তে ? 
কে করিল প্রিয়তম ? অভিমন্য-বধকালে 
কৌরব? পাগ্ডব? অভিমন্থ্য-বধকালে 
গুনেছিহ্ন একবার কৌরব-উল্লাস। 
বাত্যাক্ষুন্ধ সাগরের ষমত--আত্মহার।, 

কি উচ্চ-_-কি মত্ত কোলাহল ! তারপর, 
আজি লঙ্গ্যাকালে 4 শুনে মনে হ'ল যেন 
উঠিল'পাণুবপক্ষ হ'তে । কিন্তু গুনে 


১১৪ 


কর্ণ । 
পদ্মা । 
কর্ণ। 
পল্পা ৷ 


নর-নারায়ণ [ তৃতীর অ্ক- 


বুঝিতে নারিম্র, কাহার। করিল, 

কেন বা করিল । ধেখিলাম মুখ তব 
বড়ই গম্ভীর। ওয়ে আমি জিজ্ঞাসিতে 
পারি নাই রাজ! । 

পাগুবের সে উল্লাস । 

কি হেতু? 

ম্রয়াছে জয়দ্রথ | 

তার বধে-_ 

এমন উল্লাম করিতে পারিল তার ? 
শ্রেষ্ঠ রত্ব বিনিময়ে, ওই হীন, ওই 

নীচ, ওই পশ্থ-সম ক্ষত্রিয়ের প্রাণ__ 
ভল্লাস আসিল পাগুবের ? তধে বুঝি 
রোদন শুনেছি? 

না, উল্লাস শুনেছ । তবে জয়দ্রথ-বধে 
নয়, জীবন রক্ষায় অজ্জুনের | 

কিরূপ, কিরণ প্রিয়তম ? 

এত বড় বীর জয়দ্রথ, যার যুদ্ধে 

বিপন্ন হইয়াছিল অজ্জুনের প্রাণ ? 
তার সঙ্গে যুদ্ধে নয়, নিজেই গাশ্তীবী-_. 
বিপন্ন করিয়াছিল আপনার প্রাণ। 
প্রিয় পুত্ররত্র-শোকে অতি মত্ততায় 
করেছিল পণ্‌-_“হুর্ধ্যাপ্ডের পুর্বরবে যদি 
জয়দ্রথে বধিতে না পারি, যেথা হবে 
অন্ত সূর্য), সেথা দাড়াইয়। অপ্রি-কুণ্ডে 
করিব প্রবেশ ।” 


ঘিতীয় দৃশ্ত ) 
পদ্ম! | 


কর্ণ। 


পদ্মা । 
কর্ণ। 


পদ্মা | 
কর্ণ। 


নর-নাবায়ণ ১১৫ 


বুঝেছি রাজন্‌ঃ জয়দ্রথ-জীবন-বিনাশে 
পাগুবের আজি, সর্বশক্তি সংগ্রহের 
হ'য়েছিল প্রয়োজন । 

তাতেও হত ন| পদ্মাবতী | শুচীব্যুহ-__ 
আচার্যের অদ্ভুত রচনণ, তার মধ্যে 
লুকায়িত, অষ্ট দ্বারে দিকপাল সম 
অষ্ট-সেনানী-রক্ষিত জয়দ্রথ । 

প্রাণপণ ক'রে চারি ধারে সর্ধব-সৈন্ত- 
হুর্ভেগ্য_- প্রাচীর । উদ্দেশ্য-_-সন্ধান তার 
দিবা মধ্যে কোন মতে ন পায় পাগুব । 
সেই জয়দ্রথ হ'ল ভত? 

সেই জয়দ্রথ হ'ল হত । 

অজ্জুনের বিনাশের এমন প্রকৃষ্ট 
আয়োজন, আর কোনোদিন হয় নাই, 
হইবে না, হইতে পারে না পল্মাবতী । 
সিন্ুরাজে অদ্বেষিতে দেবতা আসিত 
যদি, দেবতা পারিত না একদিনে । 
তারপর যুদ্ধ। তারপর যদ্দি পারে, 
বিনাশ তাহার । সেই জয়দ্রথ হ'ল হত । 
কেমন করিয়া, বলিতে কি আছে বাধা? 
(হাস্ত) বিলক্ষণ বাধা । আ।ম বলি, আর, 
সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে তৃমি বাস্থদেবে”_ 
“নারায়ণ নারায়ণ বলে বারংবার 

ভূমিতে করিতে থাক মন্তক প্রহার । 
করিব না, বলুন আপনি মহাশয় ! 


১১৩ 


কর্ণ। 


নবু-নারায়ণ [ তৃতীয় অন্ক 


সারাদিন হ'ল যুদ্ধ__ব্যুহভেদ করি 
অ]চাধ্যকে করি" অতিক্রম, যে সময় 
ব্যুহ-কেন্দ্রে উপস্থিত হ'ল ধনঞ্জয়, 

সে সময় দগুমাত্র বেল অবশেষ । 

যেখানে রয়েছে জয়দ্রথ, জগতের 

কোন শক্তি সেই স্বল্প কাল ব্যবধানে, 

তার কাছে লয়ে যেতে নারিত অজ্ঞুনে । 
আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল রাজা ছুর্যোধন, 
উৎফুল্ল হইল ছুঃশাসন। মতঁভাৰে 
করিতে লাগিল নৃত্য মাতুল শকুনি । 
দেখিতে দেখিতে এলো সন্ধ্যা । ৃর্য্য যেন 
অন্ত গেল। আমি দেখিয়াছি, দেখেছেন 
দ্রোণাচাধ্য। কৃপাচাধ্য ক'রেছে দর্শন । 
তাই কেন, সমস্ত কৌরব দেখিয়াছে__ 
লোহিতবরণ দ্রিনমণি ধীরে ধীরে 
অত্ভাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন! 

কাদিয়া উঠিল দ্রোণ, কাদিয়া উঠিল 

কপ! মনে হয়, আমারো আসিল চোখে 
জল ! মনে হয়, পদ্মাবতী, শোকে ক্ষোভে 
আমিও হইনু আত্মহারা । বন-মধ্যে 
এককিনী মন্তিয়সী পাগুব-মহ্িষী__ 
আতিথ্য লইতে গিয়ে যেই নরাধম, 
অসঙ্কোচে ক'রেছিল তারে আক্রমণ, 

সেই পশু-_ত্বার বধে অশক্ত হইয়। 

সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বাস্থদেব- 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠয ] 


পলা । 
কর্ণ । 


পল্প। । 


কর্ণ। 


নর-নারায়ণ ১১৭ 


প্রিয়সথা__নরশ্রেষ্ট বীর ধনঞ্জয় ! 
কিন্তু সত্য, পল্মাবতী, সাক্ষী কোটী নর-_ 
এলো সন্ধ্যা । বহ্কিকুণ্ডে করিবে প্রবেশ 
ধনগ্জয়, সকলে দেখিতে গেলে ছুটে । 
গেলে! ছুধ্যোধন, দুঃশাসন । হতভাগা 
সিন্ধুরাজ কৌতুহল না রিল বারিতে । 
অর্ভুনের মরণ দেখিতে সেও গেলো।ছুটে। 
ভুমি ? 
ছি ।--এ তোমার জিজ্ঞাস! পদ্মাবতী ! 
পদ্মাবতী পদধারণ করিল: 
সমন্ত ভুবনে যুদ্ধক্ষেত্রে একমান্ত 
প্রতিছন্দ্ী যেব!, আমি কি দেখিতে পারি 
সেই শোচনীয় মৃত্যু তার? কিন্তু, কিস্তক__ 
সাবধান পল্মাবতী, বলিব আশ্চর্য্য 
কথা, শুনে উতলা হয়ো না ধেন। 
বল, বল তুমি । অথবা তোমার ইচ্ছ! । 
আমি আছি স্থির । 
চাব্রিদিকে উৎফুল্ল কৌরব-_ 
উল্লাস-মত্ততা শুধু আখিতে বাধিয়া 
অগ্নিকুণ্ডে ঘেবিয়। দ্রাড়াল। কাল-হত 
সিদ্ধুরাজ, নিঃসন্দেছ পার্থের মরণ 
দেখিতে যেমন এলো কুণ্ডের সমীপে, 
অমনি-_-আশ্চর্যয- পুনঃ সুর্যের প্রকাশ ! 
আর কোথ! যাবে সিম্ধুরাজ ? সেই অষ্ট 
দিকপাল সম অই ররীর সম্মুখে, 


১১৮ 


পন্মা । 
কর্ণ। 


পদ্মা । 


কর্ণ। 


পদ্মা । 
কর্ণ। 


শল্সা । 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অস্ক 


সবার সামর্থ্য করি' ভেদ, 

ধনঞ্জয় জয়দ্রথে করিল বিনাশ । 
অত্যাশ্চর্ধ্য কথ! বটে ! 

কেহ বলে--উচ্ার প্রবাহ রবি- 

রশ্মি-আগমন-পথ রোধ ক'রেছিল ! 

কেহ বলে-_অস্তমুখে রাহু-আক্রমণ ! 

কিন্তু অনেকেই বলে, হুর্যে ঢেকেছিল 

সুদর্শন | 

আমিও তাহাই বলি প্রভৃ-_ 

ঢেকেছিল স্থৃদর্শন | 

ঢাকুক, তথাপি 

নর তোমার কেশব ! সত্য যতদিন, 

নিজে নাহি উপলন্ধি করি, ততদ্দিন, 

বিধাতাঁও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব 

বাস্থদেবে ! মানব, মানব-_তবে রাণী, 

মুক্তকঠে বলি আমি-_অপূর্ব্ব মানব ! 

ধরণীতে বিধাতার সর্শ্রেষ্ঠ দান । 

সৃষ্টি হতে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি 

আসে নাই আর-_এই পূর্ণ মানবতা । 

তিনিই ত নারায়ণ । 77. 

বেশ প্রিয়তমে, তোমার সে নারায়ণে 

প্রণাম করিয়া এবারে বিদায় ধাচি আমি 

(সহাস্টে) ওকি নাথ! নিজে সত্য না করি নির্র, 

শুদ্ধমীত্র নারীর কথায়, তারে 

নারায়ণ বলি মন্তক করিলে অবনত ! 


শিয় দৃশ্ট ] 
কর্ণ। 


পল্মা | 
কর্ণ । 


পল্সা ৷ 


কর্ণ। 


নরস্নারায়ণ পা ১১১ 


প্রিয়তমে, এ প্রশ্নের উত্তর যগ্ঠপি 

হয় দিতে, পোহাইয় যাবে রাত্রি । 

আজ যদি জীবন লইয়া ফিরে আসি, 
শুনাইব কালি। 

একি কথা হে রাজন্‌ 

শুনিলে না--কোলাহল ?__ নানা» ওতো। নহে 
কোলাহল ! ওষযে আর্তনাদ! শুন, ওই 
পদ্মাবতী, কৌরবের মরণ চীৎকার-__- 
কুরুসৈন্ত ছত্রভঙ্গ যেন ! 

সত্যই ত আর্তনাদ ! 

কেব1 যেন মহারণী পড়েছে, ঝগ্চার 

মত, কৌরব সৈন্যের মাঝে! কে পড়িল 
নরনাথ? কার মহাশক্তি করিতেছে 
বিহ্বল কৌরবে ? 


বেবিতে নারিলে নারী? 


আপনি অজ্ঞুন। বধ করি জয়দ্রথে, 

হয় নাই কিছুমাত্র ক্রোধের নির্বাণ 

তার । তাই, মঙ্াপ্রলয়ের মৃত্তি ধরি', 
কৌরবের টসন্ত মধ্যে প্রবেশ ক*রেচে 
ধনঞ্জয়। আর্তনাদ-_-আর্তনাদ ! শুধু 
মৃত্যু যেন কহিছে কাহিনী ! বুঝিছ ন' 
পল্সমাবতী, বানী মিয়া ধনঞ্রয় 
রণক্ষেত্রে খুশ্জিছে আমারে ? রহরাত্রি 
অপেক্ষায় । থাকে যদি জীবন আমার, 
প্রভাতে হইবে দেখা । ওকি পল্মাবতী, 


১২৬ 


পল্পা। ৷ 


কথ । 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অন্ধ 


ওকি প্রিয়তমে, মরণের আশঙ্কায় 

মোবরঃ এইমত বিষঞ্র হইলে তুমি ! 
ভি-_ছি, ওকি কর পদ্মাবতী ! আমি কর্ণ, 
তুমি কর্ণ-জায়।, মুক্তিমতী দয়া! তুমি 
দানশক্তি রূপ ধপে করেছ আমার 

এই হৃদয় আশ্রয় । তোমার সেই ইচ্ট 
নারায়ণে_-যদি আজ প্রাণ মোর দিই 
উপহার, তুমি কি সামান্য নারীটুমত 
স্বামী-শোকে বিলুষ্ঠিত| হইবে ভূতলে ? 
না-_না পদ্মাবতী আমারে আশ্বাস দাও । 
তোমার যে পরাজয, কল্পনায় আমি 
আনিতে পারি ন। প্রভু ! 

আনিতে পার না তুমি, 

আনিতে পারি না আমি । কিন্ত রাণী, 
নিয়তির কাধ্য, কোন কালে হয় নাই 
মানবের কল্পনা-চাপিত । তাই বলি 
শুনি বিস্মিত হয়ে। নাঃ বিপন্ন হয়ো! না 
যদি মরি আমি, হৃদয়ের সর্বজাল। 

মুখের হাসির তলে রেখ লুকাইয়া। 
আর, বদি মরে ধনঞজয়-_পগ্মাবতী, 
অধিক সম্ভব তাহা । এই রাব্রিকালে 
সত্য ধদি সেই আসি" থাকে রণস্থলে, 
জীবিত পার্থের মুখে আর প্রাত-হত্যয 
করিবে না৷ কিরণ বর্ষণ- থাক্‌ সঙ্গে 
জনার্দন তার, থাক্‌ তার চারিধারে 


দ্বিতীয় দৃশ্ ] 


পল্পা । 
কর্ণ। 


পল্পা । 
কর্ণ । 
পদ্মা । 
কর্ণ। 
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দেবতা-প্রাকার । সত্য, এ আমার যিথ্য। 
দন্ত নহে প্রিরতমে ! 

আর, যদি হন ধনঞয় রণশায়ী ? 

বড়ই কঠিন সে উত্তর ! প্রতি শব্দ 

তার মর্্মভেদী ! (তুমি নিজ্জনে বসিয়া, 
দেবত!, মানবে লুকাইয়|$ এমন কি 
সম্তানে তোমার, অঙ্গন অগ্রর ধার! 

দিয়ে কৌন্তেয়ের করিও তর্পন । 

বড় প্রহেলিকা__নহে প্রিিয়তমে ? 

বড় প্রহেলিকা প্রিয়তম | 

দেখিতেছ ? অস্ত্র বাহির 
ও কি অন্ভুত অস্ত্র? 

নাম এক-বিঘাতিনী শক্তি, বাসব দিয়াছে 
উপহার । ন্অজ্ঞুনের বধে এই শক্তি 
সর্বস্ব আমার | যে দিন হইছে আমি 
গ্রহণ ক”রেছি অস্ত্র, সেই দিন ভ'তেে 

প্রতি রাত্রিকালে, মনে করি, পল্মাবতী, 
এই অন্ত্র সঙ্গে লগয়ে যাব রণস্থলে, 

বধিতে অজ্জ্রনে । কিন্তু কি আশ্চর্য রাণী, 
শয্যাত্যাগ কাঁপে যেমনি করিতে যাই 
ইষ্টের স্মরণ, অমনি কেমন করে 

তোমার কেশব আসি” সন্মুথে দাড়ায় । 
নবীন-নীরদ-শ্াম সেই আবরণে, 

ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে, দূরে-__ 

সদর পশ্চাতে । অমনি এ অস্্-কথা 


১২২ 


পলা । 


কর্ণ। 


পল্মা | 
কর্ণ। 


পঙ্মা । 


কর্ণ। 


পল্মা । 
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মুছে যায় স্বতি হতে । আজ পাছে ভুলি, 
তাই পদ্মাবতী, আগে হ'তে এই অস্ত্র 
বক্ষের পঞ্জর সঙ্গে ক”রেছি বন্ধন । 

কি দেখিছ চারিদিকে ব্রাণী? আজ আর 
তোমার কেশব আমিবে না। 

যদি আসে, সথার মরণ তার 

নিরোধ করিতে পারিবে না। 

অজ্জু'নের মৃত্যুর কল্পনা যছ্যপি আনিল 
হাঁসি তব মুখে, তবে মরণে তাহার 
কাদিতে আদেশ কেন করিলে রাজন্‌ ?) 
হাসি ! যা দেখিলে প্রিয়তম, 

এ হাসি আমার নয়। হাসিল নিয়তি 
আমার মুখের মধ্য দিয়া ! 

আবার সে প্রহেলিকা ! 

আর তোম চলে না গোপন, 

বলিবার আর বুঝি হবে না আমারো 
অবসর | প্রিয়তমে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে 
শুন__ধনগ্জষ দেবর তোমার । 

একি বল প্রিয়তম ! 

উন্মত্ত কি হলে ভুমি? 

বিমাতার গর্ভক্গাত নহে প্রিষফতমে, 
আমার অন্ুজ_-সচোদর | দ্রৌপদী 
মত, পাগুরাজ-ন্ব,ষ। তুমি, সর্বশ্রেষ্ঠ 
সর্বজ্যেষ্ট পাগুব-মহ্ষিী । 


(নহ-_নহ--নহ তুমি-__) 
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কর্ণ। কুস্তী-পুত্র আমি ! 
পদ্মাবতীর মুচ্ছিতবৎ ভূমিতে শয়ন, নেপথ্যে দুরে আর্তনাদ 
কে আছ বাহিরে? বৃষকেতু, বৎস বৃষকেতু ! 
বৃষকেতূর প্রবেশ 4 
শীঘ্র কর মায়ের শুশ্রষা | 
ছঃশাসলের প্রষেশ 
ছুঃশ! । অক্ষরাজ, অজরাজ ! 
কর্ণ নিপ্যদ্ধ চইডে ইঙ্গিত করিল 
রূজনীশ প্রভাতে, একটিও প্রাণী বুঝি 
না রহে জীবিত কৌরবের । রপক্ষেত্রে 
সাক্ষাৎ পশেছে বুঝি কাল ।--একি একি ! 
কর্প। অসুস্থ হয়েছে রাণী, চল দুঃশাসন, 
ওদিকে দেখে না আর । আর্তনাদ শুনে, 
অগ্রেউ প্রস্তুত হ'য়ে ধাডায়েছি আমি । 


ছঃশা। এসঙ্কটে এসো পরিভাতা । জ্ঞানশুন্য 
মহারাজ, বুদ্ধিহাঁর! সর্বব সেনাপতি । 
কর্ণ । ভয় নাই ভাই, সত্য যদি কাল আসে, 


অগ্য রাত্রে এই হস্তে কালের সংহার । 
বুষকেতু। মায়ের শ্ুশাষা কর | চল-_ 
নিশ্চিজে আমার সঙ্গে চল দ্ুঃশালন । উভয়ের প্রস্থান 
বব । মামা! 
পলা । (উঠিয়া) ষ্কারে বুষকেতু, যাইবার কালে, 
গিয়াছিল--কি তোরে বলিয়া জনার্দন ? 
বুষ। বলেছি ত তোমারে জননী ! 


১২৪ 


পল্পা | 
বৃঘ। 


পদ্ম! | 
ব্ষ। 


পল্প] | 
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ভুলে গেছি, বন্‌ শুনি আর একবার । 
“ক্কুনিদ্রিতা মাত তব, বৎস, 
প্রবুদ্ধ ক'র নাতারে। জাগিবেন যবে 
তিনি, বলিয়ো তাহাঞ্জে, সাক্ষাৎ করিতে 
সঙ্গে গ্তার, প্রতিশ্রুত রহিলাম আমি 1 
তোরে কি বলিয়া গেল? 

বলিলেন মোরে-_ 
“জগতে দাতার শ্রে্ঠ তোমার জনক, 
দক্ষিণার লোভে আমি অতিথি হইন্ু 
তার ঘরে । রিক্ত হন্ডে চলিন ফিরিয়া । 
প্রতিশোধ ল”তে তাই শুন বৃষকেতু, 
লইলাম তোমারে দক্ষিণা । আজি হ'তে 
জেনে রাখ, যেখানেই কর অবস্তান, 
আমার-_-আমার বস্তব তুমি 1” 
প্রাণাধিক, এখনো কাঁশিছে অক্তঃ 
ল”য়ে চল মোরে, শয্যায় বসিয়া, 
শুনাব তোমারে আমি এক গল্পকথা_ 
এক শ্রেষ্ঠ কুহকীর । 


ছযধ্যেো। 


জ্রোণ। 
ছর্য্যেো। 


ভ্রোশ। 


তৃতীম্ম দৃষ্য 
কুরুক্ষেত্র_-একপার্্ব 
দুর্যোধন ও দ্রোপ 


মুপ্তিমান ধন্ুর্ক্বেদ__ক্মাপনি থাকিজে 
সেনাপতি, ছুরন্ত রাক্ষস ঘটোত্কচ 
আমার সমন্ত সৈন্য করিবে নিশ্মহল ? 
কি করিতে বল মহারাজ? . 

কি করিতে বলি আমি? 
হায়, কুক্ষণে করিয়াছি, 
আপনি ও পিতামহ-_-হুই বুদ্ধ "পরে 
সমন্ত- "সমস্ত মোর শক্তির নির্ভর । 
ধিক্‌ দুধ্যোধন, অথবা আমারে ধিক্‌, 
দাসত্ব করেছি কৌরবের। হুর্ধে।ধন পদ ধরিল 
যাহা কেহ আনিতে পারে না কল্পনায়, 


তোমার তুষ্টির জন্য তাহাও ক'রেছি 
আমি । চত্রব্যুহ করিয়া রচন1-_জালে 


ঘিরে বধিয়াছি সিংহশিশু-_-তার 

জনক হ'তে বুঝি, রাজা, বহুগুণে 
শক্তিমান সে বালক অভিমন্থ্য | আর, 
গ্ঠ দ্িবাভাগে, প্রর্ণরূপে করিলাম 
অজ্জ্ঞনের বধের ব্যবস্থা । হতভাগ্য 
জয়দ্রথ, আলোক-পিপাসী পতজের 


১২৬ 


ছুর্য্যো | 


জ্বোপ। 


ছধ্যো। 


জোখ। 


নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অস্ক 


মত, উন্মত্ত ছুটিয়! স্বেচ্ছায় অনলে 

দিল ঝাঁপ। পণ্ড হ'ল প্রয়াস আমার, 
তব ভাগদোষে রাজা । 

ক্ষমা ক্ষমা, গুরু, 

ঘটোৎ্কচ-উপদ্রবে বুদ্ধিহীন আমি । 

বলুন উপায়, নহে আজি রাত্রিশেষে 
একটিও সৈন্য মোর রবে না জীবিত। 
বলুন বলুন মহাত্মন, কি উপায়ে 

সে রাক্ষসে করি প্রাণহীন । 

কামাচারশী নিশাচর, 

আমাদের রাত্রি তার পিন। কোথা হ'তে 
কোথা যায়, কোথায় মিলায়_ স্থবিশাল 
কুরুক্ষেত্রে অদ্বেষিয়া তারে, বধ তার, 

এ বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব কি মহারাজ ? 
বুঝিয়াছি । কিন্তু বুঝেও বুঝিতে আমি 
সাহস করিতে নারি গুরু | তাহাপেকি 
কৌরব নিম্মল হবে? 

বুবিয়াছি রাজা, 

এ প্রশ্রের উদ্দেশ্য তোমার ! পড়ে যদি, 
হিডিছ্া-নন্দন সন্মুথে আমার জেনো, 

তখনি ছইবে তার লীলা অবসান ! 
জানে সে আমারে । জানে-_সন্দুখ-সংগ্রামে, 
আমার বাণের মুখে, মায়াবী রাক্ষস 

কোন মায় লুকাতে নারবে । সেই হেতু, 
সযত্বে দে আমারে করিয়া পরিহার, 


তৃতীয় দৃশ্য ) 


ভুর্য্যো | 
ড্রোএ। 


ছুয্যে। | 
ভ্রোণ। 


ছুর্যেো]। 
জোণ। 


হুষ্যে। | 
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ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে আমা হ'তে দূরে, 
দিক হ'তে দিগন্তবে। 

গুধ্যোধন মন্কে হস্ত দিয়! বলিলেন 
কি করিব রাজা, 
আশ্বস্ত করিতে আমি পারি ন। তোমারে । 
যুধিষ্ঠির নিরোধ ক'রেছে মের পথ, 
সঙ্গে তার ভীম ও নকুল-_সহদেব 
বিনাশ অথবা রাজ পরাস্ত না করি" 
চারিজনে, চৌরমত আমি ত পারি ন! 
যেতে, বধিতে সে ঠিড়িম্বা-নন্দনে ! 
আশা শেষ ! 
কেন? সব রথী একত্র হইয়1-_ 
অভিমন্্য-বধকালে যেদ্ধপ ক'রেছ-_ 
কর তারে আক্রমণ । 
করিয়াছিলাম গুরু | 
করহ আবার। পার্থ-পুত্র-্বধ- 
কালে করেছিলে সপ্তবার, ভীম-পুত্র- 
বধে কর [তিনবার । 
তারপর গুরু ? 
তারপর ? সর্বশক্তি করিয়া সংগ্রহথ 
বধিব সে দুরাত্সা রাক্ষসে । 
যদি গুরু, আসে সে সম্মুখে ! 
যদি নাহি আসে? যদি সে তুরাস্মা, 
এখন যেমন» আপনার 
ৰাণের প্রক্ষেপ হ'তে দূরে দূরে ফেরে? 


১২৮ 


ছর্য্যে! ৷ 


ভ্রোণ। 
ছর্ষেযা। 


প্রাণ । 


শকুনির প্রবেশ 
শকুনি । 
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যেখানে ধ্রাড়ায়ে তুমি, এই স্থান হ'তে, 
দিব্যান্ত্র প্রয়োগে, তাছার সমস্ত 

মায় ক'রে দিব ভস্মে পরিণত । ব্রাজা, 

তথন যে কেহ, তুমিও অরুেশে তারে 

পারিবে বধিতে । 

গুরুদেব, কপা»--কৃপা-_ 

এ অধম শিস্তে কর কপ । 

কি বলিতে চাও? 

( উঠিয়া) আরকি বলিব? এখনি-_-এখনি এই স্থান 
হ'তে শুরু, করুন সংহার দুরাজ্মারে। 

কোনমতে পারি না তা' রাজ! ! 
রণ-শাস্ত্র-তবজ্ঞানে রাখি অভিমান, 
নীতি-বিগহ্িত যুদ্ধ কর ন! প্রত্যাশা 

মোর কাছে । যাও, বলিলাম যা! তোমারে, 
স্থিরচিত্তে কৰি' গ্রণিধান, কর তাহ । 

তৃতীয় বারের যুগ্চে, বিফল যগ্যপি 

হও রাজা, প্রতিশ্রুতি রহিল আমার, 


যেকোন উপায়ে তারে, করিব বিনাশ । 
জ্োপের প্রস্থান--হুর্ষেযোাধনের উপবেশন 


ওই সব বক-ধাম্শিকের কথ শুনে, 

নিরাশ কি হেতু ছুর্ষ্যোধন । ওঠো--ওঠে| 
পাঞ্জিতে বাদের ধর্শ ভরা, কোন কালে 
তাহাদের দিয়! হয় কি ভারতবুদগ্ধ 

ভয়? আজি অগ্নেক্সা, কাল সে ভীবণ 


ছৃতীয় দৃশ্য ] 


ছুধ্যো । 
শকুনি। 


ছুধ্যে। | 
শকুনি । 
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মঘা_-তেবোস্পশ তার পরদিন । ওই 
ওখানে ধাড়ায়ে যুধিষ্ঠির, সেইথানে 
কোদাল-দস্ত-বারকরা ভীম--এই সব 

করি" অতিক্রম» কথন কি যেতে আছে-_ 
ভীমের সে ধর্মপত্বী হিড়িস্বা পুত্রের 

সঙ্গে করিতে সংগ্রাম! আরে ছি ছি, যদি 
জানিতাম, এই সব ভক্ঞবিটলগুল!1,-_ 
আচার্য বামুন, এ যুদ্ধে নায়ক হবে, 

তালে কি বাপের সে কয়খান। হাড় 

অতি তেজে মাটিতে নিক্ষেপ করি? নাও ! 
ওঠে! বৎস, সমস্ত তোমার চিস্তা-ভার 
আমার উপর দাও--আমি নিজে থাকি 
বসে, এইখানে গালে হাত দিয়া । শুধু 
চিন্তাবাণ ছুড়ে, এইথানে বসে বসে-_ 
সাত অক্ষৌহিণী, আর সকুঞ্ঙ-পাগুব, 

এবং তাদের বংশ, যেখানে থে আছে-_ 
পাঠাব যমের বাড়ী । ওঠে বৎস, ওঠো 
আবার কিসের চিস্তা ? করিপ্পা এসেছি 
সে হুরাত্মা রাক্ষসের বধের ব্যবস্থা ॥ 

সত্য হে মাতুল__সত্য ? (উঠিলেন ) 
তুমি কি আমার 

রহস্তের বস্ত প্রিপ্লতমে ! আসিতেছে 
অজরাজ, সঙ্গে লয়ে একদ্ সেবাণ! 
নিশ্চিন্ত- নিশ্চিন্ত ! 

কিন্ত বস সাবধান, 


৩৩ 


হুষ্ধে। | 
শকুনি | 
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পাঠিয়েছিলাম ছুঃশাসনে । সত্যকথা-__ 
কাহারে করিতে হবে বধ-_-ব'লেছিন্ু 
অঙগরাঁজে করিতে গোপন । জান তুমি 
সঙ্কল্প তাহার, দেই একদ্ব সায়কে 

বধিবে সে ধনঞ্য়ে। কথায় কৌশলে 
তাই, শিখায়ে দিয়েছি ছুঃশাসনে? যেন 
কোনমতে প্রকাশ না করে তার কাছে 
হীন রাক্ষসের নাম। তাই বলিঞ 
সাবধান, আগে হ'তে ঘটোত্কচ-নাছে 
নিরুৎসাঁভ কর না তাহারে । 

বুঝিয়াছি, কিন্তু হে মাতুল, তারপর ? 
(হাম্য ) তারপর-__ 

সে প্রশ্ন প্রভাতে-_যদি এই রাত্রিকালে 
ভূমি আমি বাচি। এখানে লুকায়ে আছ» 
ভেবেছ কি আছ তুমি, সে অর্দ-রাক্ষস 
মায়াবীর দৃষ্টি-অগোচরে ? ওদিকের 
কাজ শেষ ক'রে ধরিবে তোমার স্বন্ধে, 
কথাটা বুঝেছ হুর্য্যোধন ? ওই--ওই-_ 
আর্তনাদ যেন এইদিকে আসে ছুটে । 
ওদিকের কাজ বুবি-__বুঝেছ, -_-বুঝেছ-_ 
বঙস দুপ্ব্যোধন ! বুঝি কেন, আর্তনাদ 
ভেদ ক'রে ওই যে অংসিছে হুহুঙ্কার-_ 
আর, বুঝি কেন, ওদিক নিঃশেষ_যাক্‌ 
ভদ্প নাই_ আসে কর্ণ-__যাহা(বলিবার 
বল তারে এইবার । 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 
কর্ণের প্রবেশ 


কর্ণ। 
হুধ্য্যো 1 


কণ। 
হুর্ষ্যে। | 
কর্ণ। 
হুর্যেযা। 


কর্ণ। 


শকুনি। 


ছধ্বো। 
কর্ণ। 
ছুর্য্যো!। 
কর্ণ। 


হুর্যো। । 
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আসিয়াছি সথা | 
সথ। অঙগরাজ, দক্ষিণ বিপন্ন আজি । 
রণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইতে, একদিন 
একটি ক্ষণেরও তরে, এমন বিপদ 
আসে নাই কৌরবের। 
বুঝিয়াছি রাজা, বিপদ যে নিদারুণ, 
বলেছে আমারে হুঃশাসন । 
সবারে অভয় দাও সথ! ! 
সর্বঅকস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি। 
তথাপি অভয় -_ বল সথা, সে ছুরস্ত 
শত্রুকে ন। করিস! নিধন, ফিরিবে না? 
কি হেতু তোমার কথা বুঝিতে না পারি 
আজ সথা ? স্পষ্ট ৰল, কাহারে বধিতে 
হবে? 
স্পঃ বল, স্পষ্ট বল দুধ্যোধন ! যে যেখানে 
আছে ছে তোমার আপনার, সে সবার 
হতে আরে! আপনার ওই মহামতি | 
ঘটোত্কচে | 
ঘটোতৎ্কচে ! নহে--ধনঞ্জয় ? 
নহে ধনঞয়। 

মহারাজ, 
আমি যে তাহারি বধ সম্কলপ করিয়। 
পত্বীর নিকট হ'তে লয়েছি বিদায়! 
ছুদ্ধর্ঘ যে রাক্ষসের তুলনায় তুচ্ছ 


১৩২ নর-নারায়ণ [ তৃতীয় অক্ষ 


ধনঞয়, তুচ্ছ ভীম, নগণ্য নগণ্য 
অন্য পাগুবের রী । ভীমাজ্জুনে নাহি 
ভয়, আমিই তাদের সমর্থ করিতে 


পরাজয় । 
কর্ণ । ( ঈষৎ হাস্য করিয়া ) চল মহারাজ । 
হুর্য্যো । ,চল, ব্লক্ষা কর মোরে সথা। 
রুর্ণ। এই যে প্রস্তত রাজ! ! 


তোমারে তুষ্টির তরে সমস্ত দিয়াছি। 
অবশিষ্ট যা আছে আমার, তাহা আজি 
নিংশেষে তোমারে দিব দান । কর্ণ ও দুর্ষে]াধনের প্রস্থান 
শকুনি। (হাস্ত) “নিংশেষে তোমারে দিব দান।” তাহ”লেই 
এখন নিঃশ্বেস ফেলে বাচি। আজকের রাতট। ত কোন বুকমে কাটুক, 
তারপর কালকের চিস্তা কাল । 


বিকণের প্রবেশ- তাঙ্াকে দেখিয়া! শকুনির 
ভীতিবাপ্রকক অন্ফৃট শব্দ 


বিকর্ণ। ভয় নেই মামা, আমি বিকর্ণ। 

শকুনি। আরে রাম রাম, গেল কর্ণ, এলো বিকর্ণ। তুমিষে 
এখানে হঠাৎ? কি মনে করে বস? 

বিকর্ণ। বিশেষ কিছু মনে করে নয় মামা, ভুমিও যেভাবে এখানে 
উপস্থিত হয়েছ, আমিও সেইভাবে উপস্থিত_-প্রাণভয়ে পলায়ন । 
দেখলুম এই পলায়ন ভিন্ন সেই ভীবণ রাক্ষসের হাত থেকে নিস্তার 
পাবার কোনও উপ+য় নেই। 

শকুনি। যা! ব'লেছ বৎস বিকর্ণ, আজ পধ্যন্ত পৃথিবীতে আত্মরক্ষার 
যত অস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে এই পলায়ন-নস্ত্রের তুল্য আর কোনটাই 
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নয়। তা--তা--হীা, দেখ বস বিকর্ণ, তোমাকে একটি কাজ করতে 
হবে। 

বিকর্ণ। বল মাম! ! 

শকুনি। তুমি তোমার ভায়েদের মধ্যে সবার চেয়ে ধাম্মিক কিনা, 
তাই তোমাকে বলছি । 

বিকর্ণ। বল। 

শকুনি ৷ উত্তম, তুমি একটু দূরে ধ[ড়িয়ে প্রহরীর কাধ্য কর তো, 
আমি একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে গভীর চিস্তা-সাগরে নিমগ্ন হই। তারপর 
তোমাকে বলছি । 

বিকর্ণ। সেট! শিবিরে গিয়ে হও মাম । এখানে মগ্ন হ'লেসে 
দুর্দান্ত রাক্ষস চুলের মুঠি ধ'রে তোমাকে ভাসিয়ে তুলবে । শুনলুম, সে 
তোমাকে অছ্বেষণ ক'রছে। 

শকুনি। সত্য? বিকর্ণ, একথাটাতে কি মিথ্যার কিঞিৎ সংযোগ 
স্ন? 

বিকর্থ। এ জীবন-সঙ্কটে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি মামা !-- 
শুনলুম, সে বলেছে, তুমি আর কর্ণ--এই ছুইজন হতেই পাগুবদের 
যত ছুর্দশ। | স্তরাং তোমাদের দুইজনকে বধ না করে সে ধুদ্ধ হ'তে 
নিরম্ত হচ্ছে না। 

শকুনি। তবেই ত গোলটা একটু বিশেষ চক্রাকারেই বাধালে-_ 
সেই অসভ্য বর্ধর অর্ধ-রাক্ষস ! তবে, বস! আগে কাকে? 

বিকর্ণ। আগে তুমি' তারপর কণ্‌। 

শকুনি। তাহ'লে আত্মরক্ষার অন্ত্রটা একটু ক্রুত ভাবেই প্রয়োগ 
ক'রতে হ'ল দেখছি। 

বিকর্ণ। অত দ্রুত নয় মাতৃল, অত ক্রত নয়। আত্মরক্ষার এত 
আগ্রহ ষে, আমাকে চোখের নিমেষেই ভূলে গেলে ! 
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শকুনি। আরে এসো, ভূমিও এসো । আমি প্রৌড, তুমি যুবা। 
তার উপর আমি চিস্তাসাঁগন্সে ভাসমান । সত্যই যদ্দি সে আমাকে 
আগে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা কবে থাকে বিকর্ণ? 

বিকর্ণ। এতই যদি মৃত্যু-ভয়, তবে বাপের সেই কস্থানা হাড়ে এ 
ভেল্কি লাগিয়ে দিক্লেছিলে কেন মামা? 

শকুনি । হ'য়েছে-হ'য়েছে। দীর্খজীবী বিকর্ণ_দীর্ঘীবী হও! 
ওরে ও কৌরব-কুল ! নির্ভয়__নির্ভয় । কি স্মরণ করালি রে বিকর্ণ, কি 
বললি ! 

বিকর্ণ। হঠাৎ এ বিপরীত উচ্ছাস কি হেতু মামা ? 

শকুনি । বাপের এই ক'খান] হাড়কে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম 
রে বিকর্ণ। চিস্তাসাগরে ভাসমান হয়েও এটাকে মনে আন্তে 
পারছিলুম না । শীঘ্র চল বৎস, দেখিয়ে দেবে আমাকে কোথায় কর্ণ। 
আবার এরই সাহায্যে ভারত-বুদ্ধ। জয়। ঘটোতকচকে তার বধ করতে 
হবে না । সে যুধিষ্টির্কে বন্দী ক'রে দিক । আবার তার সঙ্গে ছ"-তিন্- 
নয় । অমনি যুদ্ধ-জয়- নির্ভয় নির্ভয়- আবার পাগুবেরা বারে! বৎসর ! 
চখলে এসে! বিকর্ণ, চলে এসো । 

বিকর্ণ। এত দেখে জন্মিল নাজ্ঞান? হে মাতুল, এখনো এমন 
মত্ত তুমি? 

শকুনি | উপদেশ রেখে ভক্তবিটেল--ভাগিনেয়ঃ চলে এসো-_ 
'চগলে এসো । 


অজ্জুন | 
ঘুখি-। 


চতুর্থ দৃশ্য 
কুরুক্ষেত্র অপব্াংশ 
যুখিষ্টির ও অর্ভঞদন 


নিরুৎসাহু মত, বরণে ভঙ্গ দিয়! 

এই পথে কোথায়» কি হেতু মহান্াজ্ম ? 
রূণে ভঙ্গ সত্য ধনঞ্জয় । €ততোমারেই 
করিতেছি অন্বেষণ ॥ মর অঙ্গনে 
ব্রাধাস্কৃত প্রবেশ করিয়া একেবাকে 
দলিতেছে সমস্ত আমার সন্ত । ভ্রাক্তঃ 
কিছুদূর অগ্রে গিয়। ব্যচক্ষে দেখিক্ষ। 

এস, অহা সঙ্ছদ্ধব্র কর্ণ, আজিকাব 

ভীম রজনীতে প্রথর ভাক্কর মত 
দীগু-সুভি, দ্রাড়ায়েছে আপনার তেজে। 
কখনো এরপ মুক্তি দেখি নাই তান ! 
এত যে তাহার শক্তি, আনিতে পাবিান 
কল্পনায় 1 ধৃইহ্যনস পরাজিত, ছাড়ি” 
ব্রণস্থল পলাক্সিত । তোমক পাঞ্চাল-_ 
তোমার আত্ম্রীয়গণ, বিদ্রাবিত হ'য়ে 
কণ-শরে, অনাথের মত করিতেছে 
আর্তনাদ । সত্য ভ্রাতঃ, নার্ের মত- 
যেন এ জগতে তার! আশ্রয় বিহীন । 
কখন যে করে কর্ণ শরের সন্ধান, 

কথন নিক্ষেপ-_-উক্কা-রাশি যত, তার 


১২৩০৬ 


অজ্ঞুন । 


যুদ্ধ । 
কষে প্রবেশ 

অজ্ুন | 

কু) 
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শরজাল, কথন যে কোথা হ'তে আসে, 
সৈন্তধবংস করি,” আবার কোথায় যায়ঃ 
কেহই বুঝিতে নাহি পারে । তাই আমি 
তোমারে বলিতে আসিয়াছি। কালোচিত 
কাধ্য করে স্থির, সত্বর যাহাতে মরে 
বাধার নন্দন, শীঘ্র কর সম্পাদন । 

কেশবে জিজ্ঞাসি', এখনি উত্তর আমি 

দিব মহারাজ । ততক্ষণ ফিরে ধান 

রণস্থলে । সংগ্রামে নায়ক-্শূন্ঠ সেন! 
কর্ধ্যশৃন্ত জড়সম-_মরিবে নিটটর 

ভাবে শক্র-শরে । বিজয়ের মুখে হবে 
বিধবন্ত পাগ্ব। 

তোমার আশ্বীস-বাক্ো ফিজ্িলাম ভ্রাতঃ | প্রস্থান 


কেশব-_কেশব !__ 
সখা, দেখেছি__বুঝেছি । বুঝে, 
ছুটিয়! এসেছি নির্ভয় করিতে ধর্্মরাজে। 


নকুল ও সহঙ্গেবের প্রবেশ 


নকুল । 
লাভ । 


যাও ভাই, 
তোঁমর! ছু'জনে ক্রিয়া জীবন পণ 
পৃষ্ঠরক্ষা করিবে রাজার । 
(জনাস্তিকে ) লহদ্দেব! “করিয়া জীবল পণ ?” 
শুনিয়াছি ভাই 
বুঝেছি, সঙ্কুল যুদ্ধ আজি । নকুল ও সহদেবের প্রস্থান 
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কষ । 


ভীমের প্রবেশ 


ভীম। 


কৃষ্ও | 


ভীম। 


ভীম । 


অজ্জুন | 


রুঝও । 


ত্অজ্ভ্ন । 
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এইবারে সখা, 
স্বভাবে নিশ্চিন্ত হইন্ আমি । 


দাদ! বৃকোদর ! রাক্ষস সে অলাধুধ-_ 
বধিয় এসেছ তারে? 

আমি বধি নাই বাস্থদেব। 

বধিয়াছে তাঁরে ঘটোৎ্কচ-_ 

বধিয়া--সে রাক্ষসের হচ্ছে মৃত্যু হ'তে 
ঘমারে করেছে ব্রক্ষা। 

এক কথা দাদ, 

তুমি কিংবা তোষার সন্তান । শক্তি তার 
উদ্ভূত ত তোমা হতে । যাঁক, এইবারে 
নিবেদন-_বড়ই কি ক্লান্ত তুমি £ 

সব ক্লান্তি গেছে চলে, 

তোমারে দেখিয়া বাসুদেব । 

তবে মোর অনুরোধ গিয়াছে বালক 
ছু'টি রাজার পশ্চাতে | সে সধার ভার, 
দিতেছি মধ্যম দাদ1 আপনার পরে । 
চলিলাম বাসুদেব । পস্থান্গ 
একি জনার্দনঃ কি করিলে ? 

আমার যে কাপিতেছে প্রাণ ! কর্ণ সঙ্গে 
প্রতিছন্্ী হ'তে পাঠাইলে ধর্শরাদে 

শুধু ধর্মরাজ কই সথা? 
তার সঙ্গে আর তিন ভ্রাত1। 

বাসুদেব, 


১৩৮ 


কষ । 


সাত্যকির প্রবেশ 
সাতাকি । 


অজ্জুন। 
কৃষণ। 
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কথনো তোমার কার্পো করিনি সন্দেহ । 
তোমার ইচ্ছায় সখা, কার্য করি আমি | 
জানি আমি সথা। তুমিও শুনিয়া রাখ, 
আজ তুমি একদ্িকে-_আর পত্বী, পুত্র, 
সমস্ত বান্ধব অন্য দ্িকে-_তুলাদণ্ডে 
পরিমাণে, হে বিজয়, তুমি গুরুতর । 


কে আধ্য, অদ্ভুত সংগ্রাম লীলা! আজি । 
ত্বচক্ষে দেখিয়া, উভয়ে সংবাদ দিতে 
আসিতেছি আমি । কর্ণের অন্তত যুদ্ধ-_ 
কোথা তগন্ে, কেমনে আসিছে শররাজি, 
ধারায় ধারায়-__জল্প্রপাতের মত 

চলে যেন, বিহ্াতের বেগে, ভাসাইয়া 
পাওুব-বাহিনী ন্োত-মুখে । মধ্যে ভার 
পড়িয়াছে ধর্মরাজ্ঞ ! 

কেশব- কেশব ! 

অপেক্ষা-__-অপেক্ষ। | হে সাত্যকি, আজ্ঞা! নহে-__ 
এ আমার অনুরোধ । একদিন ছিল 
ছুর্য্যোধন, তব সথ! প্রাণ হ'তে প্রিয় 
তোমার সে বালের সখাবে, বাণপুস্প 
উপহ্ারে, তোষারে"কব্রিতে হবে আক্তি 
এমন তর্পণ, যেন কোন মতে রাজ! 
সূর্যোদয় পূর্বে নাহি পারে হুতপুত্রে 
সাহাধা করিতে । যাঁও, মুহুর্ত সময় 

না কৰি' অপেক্ষ। হেথা, চলে যাও 1-- 
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সাত্যকি | যথ! আঁজ্ঞা। তবে চলিতে চলিতে পড়ে 
গেল মনে প্রভু, হৃতপুত্র আজি 
, ধনঞ্জয়ে কেবল করিছে অথ্েষণ । 
কুষ্ণ)। সেব্যবস্থা শীপ্রই করিব প্রিয়তম । 
যে রথের সারথ্য লঃয়েছি আমি, 
শীঘ্রই সাত্যকি, সখার সে কপিধবজ 
দেখা”বে স্বমুন্তি ওই বীরের সন্মুথে । সাত্যকির প্রস্থান 
অজ্জবন। দেখাবে কেন, বাসুদেব, 
এখনি দেখাও । কর্ণে বধ করি” 
ধ্মরাজে নিশ্চিন্ত করিয়া দিই আমি। 
কষ্। ব্যাকুল হু'য়ো না সথা, সত্ব পুরাব 
আমি সে ইচ্ছা তোমার ।-_-এসো বৎস 
ঘটোৎকচ। 


ঘটোৎকচের প্রবেশ 


ব্যাকুল দৃষ্টিতে আছি আমি 
দাড়াইয়া তোষায় দেখার গ্রতীক্ষায় । 
ঘটোৎ্। (প্রণাম) আজ্ঞা করুন-_দাস উপস্থিত । কোৌরৰ 
বেটাদের একদিক খেয়ে এসেছি । হ-অ-অ। 
কষ । দেখেছি বৎস। 
ঘটোৎ। আলামুধ বেটাঁকে মেরে বাবাকে রক্ষা করেছি । হ-আ- 
আ। সময়ে উপস্থিত না হ'লে বাবাকে বেটা মেরে ফেলেছিল । 
কুষ্ণ। তাও শুনেছি । 
ঘটোৎ্। হ-অ-অ ! তাও শুনেছেন? এরই মধ্যে আপনাকে কে 
শোনালো প্রভু? 
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কষ । তোমার পিতাই শুনিয়েছেন বৎস । 

অজ্জুন। পূর্বব হ'তেই ভুমি প্রিয় আছ, তোমার পিতাঁর জীবন রক্ষা 
ক”রে তুমি আমাদের প্রাণের বস্ত হ'লে বৎস। 

ঘটোৎ্। হ-অ-অ! এইবারে শকুনি বেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। 
সেই বেট। হ'তেই বাবাদের ধত কষ্ট ভোগ কঃযুতে হয়েছে । 

কষ । শুধু শকুনি? আর কর্ণ? 

ঘটোৎ। ঠিক ঠিক! তাহ'লে শকুনিকে মেরে আবার কর্ণকে 
মারতে হবে। হ-অ-অ! 

কৃষণ। না বৎস, আগে নাশ কণ্রতে হবে কর্কে । তোমার 
পিতৃ-পিতৃব্যদের দুর্দশার সেই হচ্ছে প্রধান কারণ । 

ঘটোৎ্।॥ বটে, বটে ! 

কৃষ্ণ । শকুনিকে বধ করতে তোমার মত বীরের প্রয়োজন হবে 
না। কর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করাই তোমার মত বীরের কর্তব্য। যদি 
তাকে বধ করতে পার, তা হ'লে ভূমি জগতে শ্রেষ্ঠ বীর বলে গণ্য হবে। 

ঘটোৎ। বটে বটে! তাহ'লে আগেই কর্ণ। হ-অ-অ ! 

কৃষ্ণ । সর্ধাগ্রেই কর্ণ। কর্ণ বিপুল তেজে আমাদের সৈম্ত আক্রমণ 
করেছে । যত শীত্র পার তার গতিরোধ কর । ঘটোতকচ, আমি যা 
বলছি, ৩1 শোন। এই বুদ্ধে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময়; 


এসেছে। 
ঘটে্কচ অর্জনের মুখের দিকে চাহিল 


অজ্জুন। আমার মতের আর প্রতীক্ষা করতে হবে না বৎস। 
সমুদয় পাগুব-সৈমন্ত মধ্যে তুমি, সাত্যকি, আর ভীমসেন--এই তিন 
জনই আমার মতে এখন সর্ব-প্রধান । তীর] ছুই জনেই আবদ্ধ! তা 
হ'লে, বখন বাসুদেবের ইচ্ছ', তখন তুমিই এই রজনীতে কর্ণের সঙ্গে 
দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
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ঘটোৎ্।॥ কর্ণ-কর্ণ-কর্ণ। হ-অ-অ ! শুহুন-__আপনার। সন্তানের 
নিবেদন। আপনাদের বংশে জন্মেছি, তবু যখন শক্ররা আমাকে রাক্ষস 
ভিন্ন বলে না, তথন আজকার যুদ্ধে রাক্ষসের মতই ব্যবহার করবে । 
যেবীর তাকেও মারব, যে ভয়ে হাত জোড় ক'রবে তাকেও মারব । 
কাউকেও ছেড়ে দেবে! না। আর কর্ণের সঙ্গে এমন বুদ্ধ করবে! যে, 
চিরকার বড় বড় অক্ষরে আপনাদের পুখিতে আমার এই ঘটোৎ্কচ 


নামটি লেখ থাকবে । ত-ম-অ- ! প্রস্থান 
অজ্ঞুন। করিলে কি বাস্ছদেব? 
কৃষঃ ৷ কর্তব্য বুঝেছি যাহা, করিয়াছি সথা। 


এ ভারত-যুদ্ধে গৌরব করিতে লাভ, 
সকলেরি আছে সম অধিকার সথা। 
অজ্ঞুন। তারপর - আমি? 
কু! আছে গুরুতর কাধ্য তব। ত্ুলেছ কি 
মতিমান্‌ সেই দিন, রাজা হুর্য্যোধন-_ 
যেদ্বিন তোমার সঙ্গে বরিতে আমারে 
রণষজ্ঞে, গিরাছিল দ্বারকায় ? 
তুমি বরিয়া লইলে সারথিরে। 
কুরুরাজ লইল আমার নারাক্কণী 
সেনা । তারা আমারি শক্তিতে, শক্তিমান-- 
তুমি ভিন্ন অবধ্য অন্টের । 
স্জ্তুন | চল, বুঝিয়াছি বাসুদেব । 


কণ। 


পঞ্চম দৃশ্য 
কুক্ুক্ষেত্র--অপর পার্খ 


কর্ণ, সম্মুখে নতমস্ডকে উপবিষ্ট যুধিভির, নকুল ও সহদ্দেব- 


দূরে নতমস্তুকে একান্তে উপবিষ্ট ভীম 


সার্থক ধারণ মোর শর-শরা সন, 

যাব ফলে চাব্িভ্রাতা সম্মুথে আমার । 
ল্‌জ্জ1 কি, লজ্জা! কি সহদেব ? রুণশান্দে 
এখনো নিতান্ত অজ্ঞ তুমি । হে নকুল, 
তুমি বা কি হেতু নতশির ?- মাথা তুলি, 
দেখ মোরে । হে প্রচণ্ড অভিমানী, যদি 
প্রকাশ্যে জাগেহে লক্ভ। আমারে করিতে 
নমস্কার» কর মনে মনে । আর, কর 
সেই সঙ্গে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, ওই তব 

অল্প বিদ্যা! লয়ে, আব কু দাড়াবে না 
মম সম স্ুপ্রবীণ যোদ্ধাব সন্দুথে । 

হীন আভিজাত্য-গর্বব, কখন প্রকৃত 
কাধ্যে কোন কালে সাহায্য করে না, এই 
জ্ঞান লয়ে জ্যেষ্ঠের ধক্রিক্বা কর, যাও, 

হে বালক, শিবিরে ফিব্রিয়া । 5*লে যাও, 
যুধিষ্ঠির, তোমারে দিলাম অব্যাহতি । 
আনন্দ হইত পূর্ণ, যদি ধনঞজয় 

সাহস করিত আক্তি তোমাদের মত 
করিতে আমার পঙ্গে দ্বেরথ-সংগ্রাম | 
আত্মন্সাঘাকারী ভীক্ু, আমার নন্দন 


পঞ্চম দৃষ্ঠ ] 


লকুল। 


কর্ণ । 


সহ । 


কর্ণ। 
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হন্তে নিধনের ভয়ে বোধিতে আমার 
গতি, তোমাদের করেছে প্রেরণ । আর 
নিজে, যুদ্ধ-ছল করি”, পলাইয়া গেছে 

এ বিশাল কুকক্ষেত্রে, কোন্‌ দূর দেশে । 
চ'লে যাও ধর্মরাজ। যদি ইচ্ছ! হয়, এই 
হীন সৃতপুত্রে করি? নমক্কার, দিয়ে 

যাও তারে, বিজয়ীর প্রাপ্য অধিকার । 


নমস্কার করিয়া যুধিষ্টিরের প্রস্থান, নমস্কার না করির়। 
নকুল শুস্থান করিতেছিল 


অশিষ্ট নকুল ! 

আমি নহি ধর্মরাজ। যাক প্রাণ, হশন 

সুতপুত্রের সন্মুথে শির না করিব নত। 

(হাশ্য ) যাও, তোমার গ্রণাম, 

আমার নিকটে মূল্যহীন । নকুলের শ্রস্থান 
ভুমি কি করিবে সহদেব ? 

নিজে ধ্্মরাজ প্রণাম করিল! বারে, 

হ'ক সে অধম শূদ্র _ ৃত--আমি তারে 

করি প্রণাম । (প্রণাম ) 
( শশব্যন্তে ) যাও ভাই, শীহ্র যাও-_ 

তুলে লও ধর্মরাজে নিজন্রথে । ভগ্নরথ, 

নিরন্তর তোমার জ্যেষ্ঠ । যদি দেখে বাজ 

ছুধ্যোধন, তখনি করিবে বন্দী__বযাও ! 

রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে করেছ 

আয়োজন, সমন্তই পণ্ড হবে । মহথেবের প্রস্থান 


১৪৪ 


কর্ণ। 


নরস্নারায়ণ [ তৃতীয় অঙ্ক 


আর তুমি? 

-কি করিবে বৃথ গব্ৰী বৃকোদর ? 

মনে আছে? যে দিন প্রথম তোমাদের 
রঙ্গস্থলে করিয়! প্রবেশ, ক্রীড়াযুদ্ধে«__ 
ধৃতরাষ্ট্র, ভীল্ম, দ্রোণ, কপের সম্মুথে-_ 
করিয়াছিলাম আমি অজ্জনে আহ্বান ! 
পাইয়া আমার পরিচয়, দুর্ববাক্য 
বলেছিলে মোরে-__-“ওরে হীন সতপুত্র, 
অস্ত্র ধর কাধ্য তোর নয়-- অস্ত্র ফেলে 
বল্গ। ধর হাতে”--মনে আছে? বুঝেছ কি 
এইবার, সেই হন সতপুভ্র কত 
শক্তিধর ? বুঝেছ কি মহাশক্তিশালী 
ভীমসেন, তোমারে যে দপিত করিয়া 
জড়মত নিশ্েষ্ট করিতে পারে, তার 
হস্তে বল্গা কিংবা অস্ত্র পায় শোভা ? 
বল ধুরন্ধর । 

যে কথা বলেছি, হীন হুত, 

মুড্যু-ভয়ে করিব কি ভার প্রত্যাহার ? 
হীন হ'তে আরে! হীন তুই | বুদ্ধে করি 
অধন্ম আশ্রয়, আমারে জুন বাণে 
নিশ্চেষ্ট করিলি। 

ধর্ম কি অধর্থম বুদ্ধ 

ধর্মবুদ্ধি মুিষ্ঠিরে করিও জিজ্ঞাসা । 
শুলবুদ্ধি উদর-সর্ববধ্য বুকোদর, 


' তুমি কি বুঝিবে? শরমুথে করিয়াছি 


পঞ্চম দৃশ্য) 


ভীম। 


কর্ণ । 


১৩ 
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শনেছের আরোপ । হতভাগ্য বুঝিলে না, 

জীবন্ত পরশ তার শিথিল করিয়া 

অঙ্গ তব, করিয়াছে নিশ্চেষ্ট ততোমাবে ? 

ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া কয । 

'অশিষ্ট ক্ষত্রিয়, উঠে যাও । হীন প্রাণ 

লইয়া তোমার, কিছুমাত্র গর্ব নাতি 

মোর । ব1ও», তোমারেও দিন অব্যাহতি ! 

এ হ'তে অধিক নয় মুত্র যন্ত্রণ। ! 

দেরে, হীন হৃত, মৃত্যু দে-মৃত্যু দে মোরে । 

ত। হতে অধিক দিব বন্ত্রণা তোমায়! 

হে দাস্তিক ক্ষত্রিয় নন্দন, এই নাও 
ভীষের গণ্ডে চুম্বন করিলেন 


( তাইত, তাইত ভীমসেন। বজ্রসম 


করেছ কঠোর দেহ, কিন্ত গণ্ড 
তব এত ন্বকোমল ! যাও এইবার । 
'আভিজগাত্য-গর্কবে তব দিলাম আক্ষেপ- 

চিহ্ন ! যতদিন জীবিত রছিবে, রেখে! 

আস্ত স্বতিতে তুলে । নতমন্জকে ভীমের প্্থান 
মাঃমা। কোথা আছ ? 

একবার দেখা দিয়ে প্রফুল্ কর মা 

মোরে ! মন্্রভেদী বাণ, ঘন বরষার 

ধারামত, ছু'ড়েছি আকাশে । তার৷ ফিরে 
আসি”, তোমার এ মাতৃহার। সম্তানের 

মুক্ত মর্মে করিছে পীড়ন । জুমি ছাড়া 


১৪৩৬ 
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আর যে মা, পাত্তিবে না কেহ, নিবাইতে 


সে 'অনল-জ্বাল।। আসিতে কি পারিবে না? 
কুন্তী-মুত্তির আবির্ভাব 


না_-না_তুমি কেন! তোমারে চাহি না আমি 
দেখিতে_-নিয়তিরপা--ওগো চ'লে যাও। 
চাহিয়া দেখিতে রুতজ্ঞত।, পথরোধ 

ক+রে তার--বধাহার বাৎ্সল্যে পুষ্ট আমি _ 
দাড়ায়ে। না-দাড়ায়ো না_ওগোমাতা ! 


মন্তির অন্তন্ধান 


মাতা ? মাতা মৃত্যু-মৃত্তি-সে আমার মাত1? 


শাসনের প্রবেশ 


ছুঃশ1।  অঙ্গরাজ ! 
কর্ণ। এই বে সন্মুথে তব ভ্রাতঃ | 
ছঃশা । আসিতেছে ঘটোত্কচ বধিতে আমারে । 
কর্ণ। ভুলে গিয়েছি আমি-_বধিতে এসেছি 
ঘটোঁতকচে, তুলে গিয়েছিগ্ হুঃশাসন | উভয়ের প্রস্থান 
শকুনি ও ছুধ্যোধনের গ্রবেশ 
শকুনি। ওই যায়-_-ওই যায়-_বাঁও ছুর্য্যোধন, 
ওই--ওই দেখিছ না? ওই চ'লেষায় 
ষুধিষ্ঠির? রথ-শূহ্য-_অস্ত্র-শূন্ত | হেন 
শুভযোগ--মার কি কখন পাবে? ৰাও, যাও ।-- 
ছুষ্যো। সত্য হে মাতুলঃ এমন স্বগোগ 


আবু ত কথন আসিবে লা? 


ম দুশ্ট | 
শকুনি। 


তের্ষ্যো । 


শকুনি । 


হে | 
শকুনি | 
হুয্যো । 
শকুনি । 
হুষ্ষ্যো । 


শকুনি । 


নর-নারায়ণ ১৪ এ" 


যাও যাও বৃথাবাক্যে বিলম্ব ক'্র না। 
সহদেব-রথে যদি একবান্র করে 
আরোহণ, আর ভারে পাইবে না। 
ফিম্ত হে মাতুল-_ 

বল বল-_শীত্র বল। 

বেঁধে যদি আনি তারে, 

তারপর কি করিব ? 

এনে দ্দিবে আমার নিকটে । 

আবার করিব-_ মূর্খ ভাগিনেয, 

বুঝিছ না_-আবার করিব পাশা-ক্রীড়া | 
বুঝিয্াছি, আবার পাঠাবে তারে বনে । 
হুর্ষ্যোধন, আবার বস্যপি 

তারে পাই, যাঁবৎ-জীবন দেশাস্তর | 
অপেক্ষা-_অপেক্ষা হে মাতুল, জেনে] স্থির, 
বন্দী করি” আনিয়াছি বুধিষ্িরে | প্রস্থান 

ধর্মরাজ (ই) 

বটে তুমি যুধিষ্ঠির ! একটি বারের 

তরে, ছধ্যোধন-মুখ হ'তে, বহির্গত 
হ'ল নাত তোমার নিধন-কথা । যাক্‌, 
নদি হয় পূর্ণকাম ছুধ্যোধন-__যদ্দি 
ধর্মরাজ, সে তোমারে বাধিয়া আনিতে 
পরে» এ ভারত-যুদ্ধে সর্ধবজস্্রী হব 
আমি । আবার খেলিব পাশা- রাজা, 
আবার পাঠাবো তোমা” বনে। 

( নেপথ্যে চাহিয়া ) ওকি হ'ল? 


১৪৮ 
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ও কে আসে হৃষ্যোধনে নিরুদ্ধ করিতে ! 

ওরে পাশা, বুথা 'আঁশা, হল না পাগুব 

পরাজয় । দূর ছাই--দশ-ছয় ষোল! 

তবে সব গেল-_-যোল কলা পুর্ণ হল ! 

পিতৃ-অস্থি, এতদিন পরে তোর 

গেল প্রয়োজন । চল্‌ এইবারে তোরে 

নিক্ষেপ করিয়া আমি ভিরথতী জলে । শস্থান 


তুদ্ধ করিতে ' করিতে ছুযোধন ও পাত্যকির প্রবেশ 


সাত্যকি । 


ছর্য্যো। 


'সাত্যকি। 


'ছুর্যে! । 


এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলে সথা, 
এমন স্থলভ ন'ন রাজ যুধিষ্ঠির? 

নিরস্ত্র দেখিয় তারে, প্রমত্-উল্লাসে 
ছুটেছিলে তাহারে করিতে বন্দী ! কই, 
সে মহাপুক্রষ কোথ! আর, কোথা তুমি ? 
বুঝ নাই হতভাগ্য, অলক্ষ্যে তাহার__ 
কতশত অনুচর, ধশ্মের নিদ্দেশে, 

তাহার জীবন রক্ষা করে? 

হে সথে সাত্তযকি, ধিকৃ 

ক্ষাত্র-ধন্মে, ক্ষাত্র-পরাক্রমে । একদিন 
ছিলে ঘে আমার তুমি প্রাণ হ'তে প্রিয় । 
আমিও ছিলাম বুধি তাই-__ 

বুঝি কেন, তাই ছিলে সথা _ 

প্রাণ হতে প্রিয়তম । 

লোভে, মোহে আঙ্জি সেই 

তোমীতে আমাতে এ বৈরিত] | 


পঞ্চম দুশ্ঠ ] 


সাতাকি | 


হের্ষো! | 


স'তাকি। 


কর্ণ। 
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বিচিত্র! কিন্তু সথ! সত্য যদি 
তোমারে বপিতে হয়, বৈরিতা পশেছে 
ধু বাণে নহে মনে । 

যাই হক শুনি" 

আনন্দে বিদায়-মুখে দিতেছি তোমারে 


শর-পুষ্প উপহার । শর নিক্ষেপ 
আমিও দিতেছি লঙ্_-প্রতিদান । শর নিক্ষে” 
- ছৃশ্যাম্তর__ 


মৃত ঘটোতকচ-_পার্খে কর্ণ 


চঃলে গেলি এক-বিঘাতিনী ? এক ক্ষুত্র 
নগণ্য, বর্বর রথী-_-তারে বধ করে 
বধের রহস্য ক'রে গেলি? স্বপ্রে দেখা, 
আলোকের মত, বন্ধ চোখে দিয়ে দেখা, 
যুক্ত চোখে আধারে মিলালি? দিয়েছিলি' 
কি আশ্বাস, শৈল-বিদারণ-শক্তিধরী, 
ক*রে গেলি কি নিরাশ, বন্মীকের পি 
চূর্ণ করি”। এই জীর্ণ-স্তূুপ অন্তরালে, 
দেখে ষেন সে শৈল মহান-_মুখে তাঁসি-_ 
বুঝেছে সে আজ নিরাপদ । মন্থাশক্র 
আমি তার, অতি তুচ্ছ তৃণ উৎপাটিতে, 
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ক'রেছি এ বজবাহু ক্ষত । (চোখে আসে 

জল !)কেন আসে? আসে কি বিষাদে? নানা, 
কথনে! যা আসে নাই, কি হেতু আসিবে 

ভা! আদি? উল্লাস--উল্লাস ! ওই শৈল- 
অন্তরালে, ওই যে অপূর্বব ছুটি আখি-_ 

ওই যে কাকরুণ্যপূর্ণ__ভাসায়ে তুলেছে 

অন্ধকারে, যুগ বুগাস্তের আত্মীয়তা 

কত কথ| বিশ্রস্ত আলাপে-_মধু-ভর। 

সম্পর্কের কত ইতিহাস-_ওই বটে। 

কাদানে। পরশ নিয়ে-__-ওই বটে--আসিয়াছে 

বিকল করিতে মোরে ! উল্লাস_উল্লা।) প্রস্থান 


হঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ 


হুঃশা । ম'রেছে_মরেছে_-মারেছে। 

সকলে । (উল্লাস করিতে করিতে ) ধন্ত বীর অঙ্গরাজ। 

হুঃশা । চল, তাকে আক কাধে করে আমাদের নুত্য করতে 
বে । ঘটোৎ্কচ মবেছে। 

সকলে। ঠিক--ঠিক' চল, নৃত্তা ক'রতে হবে-ক্তাকে কাধে 
করে, চল-_চল। 

হুংশা । মামা- মামা, ম'রেছে-মরেছে। 

শকুনি। আগে আমাকে কাধে কঃরে নৃত্য করু বেটারা। মরেছে 
কে? বাগে আমি বাপের গোহাড় কণ্থান। জলাঞ্জলি দিয়ে এলুম_-মাথায় 
হাত দিয়ে,পাক। একটি দণ্ড এই রাক্ষসটটার বধোপায় চিন্তা করপুঘ__ 
ওকি,আর।বাচতে পারে ! 
সকলে । তবে মামাকেও কীধে কর্‌-_- 


পঞ্চ পৃষ্ঠ ) 
শকুনি | 
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আরে না-_না--রহশ্য ক'রছিলুম- রম্য ॥ নেনে, 


এখন ছুটে চল্‌__সৈন্ত মধ্যে সংবাদ দে_-রাজাকে সংবাদ দে। ওরে, 
এত উল্লাস-_ষনে হচ্ছে নিঙ্গেই যেন আমাকে কাধে ক'রেছি। 


সকলের প্রস্থান, নেপথো উল্লাস 


'অজ্জুকনের প্রবেশ, পশ্চাতে কৃ 


'অজ্জুন। 


অজ্ঞুন। 


এ কিরূপ বাস্থদেব % কি হেতু কৌরব 

সহসা করিল এই প্রমত্ত উল্লাস ? 

একি--একি-- হে কেশব একি সর্বনাশ ! 

ঘটোৎ্কচ নিহত সমরে ! 

(দোলাসে ) সত্য কথ ? মরিয়াছে ঘটোত্কচ5 ? 

ওই যে সম্মুখে তব, সখা ! 

কি হ'ল কেশব--কি ছুর্দৈব 

ঘেরিল পাগুবে ! কাল গেল মভিমন্য, 

আজ ঘটোত্কচ। অসহ্, কৃষঃ, 

শোকের উপরে শোক উন্মত্ত করিল 

মোরে । কে বধিল মহ্াবীরে বল কুল, 

অভিমঙ্্য-বধে বধিয়াছি যেই মত 

জয়দ্রথ__-ঘটোত্ক5-বধেঃ সেইমত 

বধ করি দুরাজ্সারে ! 

অপেক্ষ।-_অপেক্ষ! প্রিয় সথা_ 

সর্বাগ্রে আনন্দ করিঃ পরে 

বলিব তোমাকে, কে বধেছে ঘটোত্কচে। 
শঙ্াবননি 


( দবিম্ময়ে) ওকি কর ! 


১৫২ 


অও্ভুন | 
কষ) । 


অজ্জুন | 


কষ । 


অঞ্জন | 
কৃষ্ণ । 
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এই যে দেখ না, করিতেছি শঙ্খধবনি | 

কি দেখিছ বিস্মিত নয়নে ধনগয় ! 

উল্লাসে চরণ রহে না রে না স্থির 
অপেক্ষা-_প্রাণের সখা, ক্ষণেক নাচিয়া 
লই আমি। 

বাস্থদেব, নিশ্চয় প্রমত্ত আজ তুমি। 
প্রমত্ত-__প্রমত্ব_ আননের 

প্রমত্ত উচ্ছাস সথা', প্রমত্ত(ক'রেছে 
মোরে । ঘটোৎ্কচ মারযাছে । বধিয়াছে 
হারে কর্ণ। নিদ্রাশূন্ত এত কাল গেছে 
মোর নিশা । আজ আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাব । 
জ্রনার্দনঃ তব কার্যে করিয়। সন্দেহ 
হইয়াছি অপরাধী আমি । তবু সথা, 

বল মোরে-_বড় কৌতৃহল _ পুত্রবধ 

দেখে, কি কায়ণে উল্লাম ভোমার ? 

আজ নিজ প্রাণ 

দিয়ে কর্ণ-শরে ক'রে গেছে 

হিডিশ্বানন্দন তোমার জীবন রক্ষ1 | 
আমার জীবন রক্ষ। | 
তাই কেন সথা--তোমার-_-আমার । 
অঙ্জগরাজ যে'ভীষণ অন্ত্রবলে ছিল 

বলীয়ান সে অস্ত্রের প্রহার সহিতে, 
ব্রিজগতে নাহি ছিল নাহি ছিল শক্তিমান । 
সে ধদি করিত ইচ্ছা বধিতে আমারে, 
হইত আমার মৃত্যু--বধিতে তোমারে, 
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হইত তোমার মৃতু । গাণ্ীব দুরের 
কথা, রক্ষিতে নারিত সুদশন ৷ 

অজ্ঞুন। এত বড়বীর কর্ণ? 

কৃষ্ণ । / ছিল, আব নহে _ 
এইবারে বধ্য সে তোমার। 
এত বড় বীর পূর্বে আসেনি ধরায়। 
সহজাত ক বচ-কুগুলধার*__ছিল 
নররূপে সে অমর । কেবল--েবল-__ 
দানে দাতশিরোমণি নিংশ্য করিয়াছে 
আপনারে । তথাপি--তথাপি - একমাত্র 
বধ্য সে তোমার । তাও সথা, যোগ্য কালে-- 
বখন তথন নয় । চল, বপিতে বলিতে 
ইতিহাস, শিবিরে ফিরিয়া, অবশিষ্ট 
রাত্রিকাপ নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লই সথা ) 


সুধি। 


“দ্রৌপদী | 


৮০ শহর 
ওম দৃশ্য 
পাণগুব-শ্িবির 
ষুখিষ্ঠির ও ড্রৌপদী 


('ববধিত্ির শয্যায় শয়ান, “ড্রীপদীর পদসেবা 
হ'ল না! পাঞ্চালী ! শুধু লাভ- মর্স্থলে 
'াঘাতেল উপর আঘাত 1 কাল গেল 
ভিমন্যয, আজ ঘটোত্কচ । ছুইপার্খ্ 
হতে মোর, ছুইটি পঞ্জর গেল খসি, 
আর যে মস্তক আমি তুলিতে পাব্রিনা 
যাজ্ছসেনী । 

মম্মকথা বলি মভাবাজ, 
অভ্িমন্া-মৃত্যু-কথ] শুনে, ছুই করে 

বক্ষ ধরে, ছুটে গিষেছিহ্ আমি, দিতে 
সাস্বন! স্থভদ্রা ভগিনীরে " ঘটে।ৎকচ 
নিহত শুনিয়। মনে হল ঠিক যেন 
ভারায়েছি গর্ভন্ক সম্ভাঁনে মহারাজ 
ভ্বৈতবনে সেবা ভাব ক্রম ম্বতপ্র য় 
দেখে আমারে বহন-_ করিতে আমার 
তুষ্টি, বাশি রাশি উপাষল 'আনয়ন-_ 
জীবন থাকিতে ভুলিতে যে পারি না হে 
অহাঁরাজ 1! কোনো মাত! গর্ভস্থ সম্তান 
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হ'ভে সেবার করে না প্রত্যাশা । সেই 
অনুপম শক্তিধর সন্তান আমার-__ 
আমারে ফেলিয়! গেছে চ'লে। ঈাড়াইলেল 
সুধি।  উঠিলে যেযাজ্ঞসেনী? 
দ্রৌপদ্দী । আসিছেন ধনঞ্জয়-_-সঙ্গে বাসুদেব । 
যুধি। পার্খ-কক্ষে লওগে বিশ্রাম । 
দ্রৌপদীর প্রস্থান 
অজ্ভ্রন ও কৃষের প্রবেশ 
এস দেবকী পুত্র, এস ধনঞ্জয়। তোমাদের মঙ্গল ত? বড় আনন্দ, 
বড আনন্দ কেশব, বড় আনন্দ ধনঞ্জয়, তোমাদের দেখে । তোমরা 
অক্ষত শরীরে ফিরে এপেছ । ধনঙ্জয়, কর্ণকে কি বধ করেছে? বল-- 
বল ভাই, নিরুত্তর থেকে! ন!। বল বাম্থদেব। আমি কর্ণ সংহারের 
ইতিহাস শোনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে তোমাদের প্রতীক্ষা ক'রছি। 
বল--বল, মৌন থেকে! না । 
অজ্ভুন। স্পুত্রের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হ”য়েছিল ? 
যুধি। সাক্ষাৎ? জীবনে ঘা কখন হয়নি, কর্ণের সম্মুথে পড়ে 
আজ আমার তই হয়েছে । তীক্ষ, দ্রোণ, কূপ যা আমার ক"্রতে 
পারেন নি, কর্ণ আমার তাই করেছে । আমার রথধবজ ছিক্প ক'রেছে, 
পাঞ্চি সারথি অশ্ব--_সমস্ত হত্যা করেছে । আর--আর বলতে ক, 
হচ্ছে ধনঞ্য়। আমাকে ধরে আমার প্রতি এমন পরুষ বাক্য প্রয়োগ 
ক'রেছে যে, রণাঙ্গনে আমার মুত্যু হয়নি কলে আমি আক্ষেপ কারুছি। 
শপু আমি নয় ধনঞ্য়-_আমি, ভম, নকুল, সহদেব-_ 
অজ্জুন | চার জনকেই পরান্ত করেছে? 
বুধি। পরাস্ত কেন পনঞ্জয়, বন্দী । তারাও যে ঘার শিবিয়ে শুয়ে, 
"আমারই মত মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে। 


১৫৬ নর-নারায়ণ চতুর্থ অস্ক 


রুষ্ণ। গুনে কিন্তু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি মহারাজ, আপনাদের আয়ত্তে 
পেয়ে কর্ণ আপনাদের বধ কণ্রলে না কেন? 

ঘুধি। কেন কশ্রলে না বাস্থদেব? যেদিন ক্রীড়াবুদ্ধে অজ্জুনের 
প্রতিঘন্ব্ী হতে প্রথম তাকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে দেখেছিলুম, 
সেইদ্দিন থেকেই তার ভয়ে আমি অস্থির ভাবে জীবন অতিবাঠিত 
কক্ছি। তার ভয়ে ত্রয়োদশ বংসর আমি নিদ্রিত বা সুখী হতে 
পারিনি । বিনিদ্রিত অবস্থাতেই আঁমি তার স্বপ্র দেখেছি । তার ভয়ে 
ভীত হ'য়ে আমি যেখানে যেতুম, সেই স্থানেই দেখতে পেতুম, সে যেন 
আমার অগ্রে চলেছে । তাকে দেখলেই মনে হ'ত, এত বড় ধন্রদ্ধর আর 
পথিবীতে আসে নাই । 

কৃষ্ণ। আপনার অনুমানে ভ্রম ছিল না মহারাজ । 

বুধি। ছিল নাছিল না, না বাস্থদেব? কিন্তু ছুধ্যোধনের সেই, 
নিতান্ত মিত্র সুতপুত্র আমাদের আয়ত্তে পেয়ে বিনাশ ক'লে না কেন? 

রুষ্চ। তাতে কি আপনি ছুঃখিত? 

বুধি। ছুঃখিত? বলকি কষ্চ! স্ুতপুত্রের কৃপায় প্রদত্ত জীবন, 
বহন ক'রছি-__-এর অপেক্ষা ছুংখ কি আর হ'তে পারে? অসহ্া, বাসুদেব, 
জখবন অসহা হয়ে পড়েছে । কখন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না, 
কিন্তু আজ হ'য়েছে। তার যুভার ইতিহাস না শুনে আর আমি শাস্তি 
পাবনা । বঙগ ধনগ্রয়, বিলম্ব ক'র না, কেমন করে তুমি তাকে বধ 
কণ্যলে। শুনলুম, র্ণক্ষেত্রে তোমাকেই কেবল সে অন্বেষধ ক'রে 
বেড়াচ্ছিল। তোমাকে পাবার জন্ত সে প্রদর্শককে ভন্তী, অশ্ব, গে, 
স্ুবর্ণময় রথ পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছিল । আমাকে শুনিয়ে 
তোমার প্রতিও সে প্রুষ বাকা প্রয়োগ কবেছে। এইবারে বিশ্রা 
নিতে শিতে আমাকে বল, নে সর্ব-যৃদ্ধ-বিশারদ ধন্ুদ্ধরদিগের অগ্রগণ্য 
মহারথকে কেমন ক'রে তুমি বিন।শ করলে । 


প্রথম দৃশ্য ] নর-নারায়ণ ১৫৭ 
অজ্জন। এখনে! পর্যস্ত তাকে বিনাশ করতে পারিনি মহারাজ! 
যুধি। কি বললে গাণ্ডীবী ? 

'অজ্জুন। এখনে! পধ্যস্ত তাকে বিনাশ করবার সময় পাইনি । 
আমি সংশগুকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিধুক্ত ছিলুম। 

যুধি। তবে কি নিমিত্ত তুমি "আমাকে দেখতে এলে ? 

অজ্জুন। শুনলুম, কর্ণের অদ্ভুত পরাক্রমে আমাদের বহু সৈগ্া আজ 
বিনষ্ট হয়েছে । আমাদের কোনও যোদ্ধা তার সম্মুখে পাড়িয়ে থাকতে 
পারিনি ! শুনলুম, আপনিও তার বাণে জক্জরিত হয়ে তাকে পরিত্যাগ 
করে শিবিরে ফিরে এসেছেন। তাই, যুদ্ধে ক্ষাস্ছি দিয়ে আপনাকে দেখতে 
এসেছি । 

যুধি। তোমাকে ধিক ধনঞ্জয়। দ্ৈতবনে তুমি আমার কাছে সত্য 
করে বলেছিলে না, “আমি একাকণীই কর্ণকে বধ করব 1” 
অজ্ঞুন। এখনে! ত সত্যন্রষ্ট হইনি মহারাজ ! কর্ণ কর্তৃক পরাজিত 
হয়ে ত আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কণ্রতে আসিনি ? 
বুধি। নিশ্চয় পরাজিত | মৃত্যু-ভয়ে ঘখন রণক্ষেত্ে আজ তার 
সম্মুখে তুমি উপস্থিত হ'তে পারনি, তখন তুমি পরাজিত নও ত কি? 
তার সঙ্গে যুদ্ধে বি তুমি সমকক্ষ নও জানতে, তখন সে কথা পূর্বে 
বলনি কেন? আমি কর্ণ-বধের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রতুম। 

অজ্জুন। সমকক্ষ নই, এরই মধ্যে আপনি জানলেন কেমন ক'রে ? 
আজ রাত্রি-প্রভাতে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ কপ্র্বস্থির ক'রেছি। আপনি 
আনুন, রণস্থলে আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্র্শন করুন । স্তপুত্রকে ঘি 
আমি বিনাশ ন। করতে পারি, তা*ছলে মিথ্যা অঙ্গীকারকারীদের যে 


হীন গতি, তাই আমার লাভ হবে। 

যুধি। এখনো সেই অলারগর্ভ মূল্যহীন বাক্য-বিস্তাস! থধিক্‌, 
ধিক-_-শত ধিক তোমাকে । আধ্যা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তোমার 
নিতান্ত অগ্তায় হয়েছে। 


১৫৮ নর-নারায়ণ [ চতুর্থ অস্থ 


অজ্জুন। কি হেতু আপনি আজ এরূপ উত্তেজিত মহারাজ ? আমি 
থে বুঝতে পারছি না ! 

যুধি। উত্তেজনা? কর্ণ সমস্ত রণক্ষেত্রে তোমাকে অন্বেবণ ক'রে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তুমি আমাকে দেখবার ছল করে, তার ভয়ে সমর- 
ক্ষেত্র হতে পালিয়ে এলে ! আবার বল্ছ, কি হেতু আমি উত্তেজিত ? 
যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পলায়ন অপেক্ষা, পঞ্চমমাসে গর্ভে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা 
কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করাই তোমার উচিত ছিল ! বাও, ষদ্দি বুঝে 
থাক--কর্ণকে বধ করতে তুমি অপারগ, তাহ'লে তোমার অপেক্ষা 
স্থনিপুণ অন্য কোনও বীরকে গান্তীব প্রদান কর । 

অর্জন । (শিহুরিল ) কেশব-_কেশব ' 

যুধি। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক, তোমার বাহবলকে ধিক, তোমার; 
ওই অগ্নিদেব-প্রদত্ত কপিধবজ রথকেও ধিকৃ। যুধিষ্ঠির প্রস্থান 

কৃষ্ণ । ধন্মরাীজ- ধর্মরাজ-__ কৃষ্ণের প্রস্থান 


অজ্জ্ঞন ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিয়! প্রস্থান করিলেন । অন্দর হস্তে পুনঃ প্রবিই হইলেন । 
দ্রৌপদী প্রবেশ করিরা পশ্চাৎ হইতে হর আন্থ ধারণ করিলেন ! 


অজ্ছুন। কর পরিত্যাগ, নিলে মর্যাদা বাবে। 
দ্রৌপদী । বাস্দেব-_-বাস্তদেব ! 


কৃষ্ষের পুনঃ গ্রবেশ 
কুষ্ণখ। কিকি সখা? 
যাও কৃষ্ণে, তুষ্ট কর ধর্মরাজে তুমি । দ্রৌপদী প্রস্থান 


একি সথা ধনগ্য়, এই অসময়ে 

খড়গ কেন করিলে গ্রহণ ? প্রতিঘন্ী 
এখন তোমার এখানে ত কেহ নাই ! 
একি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, বন্কিকণ! 


প্রথম দৃশ্ঠ | 


রণ 
অজ্জুন। 


কুষ্ও | 
অজ্জন। 
কৃষ্ণ । 


অজ্জুন | 


কৃষ্চ। 


শর-নারায়ণ ১৫০ 


বিচ্ছরিত রক্ত দৃষ্টি হ'তে ! ধর্ম্মরাজ- 
তিরস্কারে, হে মানদ, মনে কি তোমার 
সত্যই উঠেছে জেগে তীব্র অভিমান ? 
হে কেশব, জান তুমি আমার উপাংশু 
ব্রত--ঘে মোরে বলিবে, ত্যজিরা গাণ্ডীব 
অন্ত হস্তে দিতে, বিনাশ করিব তারেঃ! 
চলিয়াছ তাই ইষ্ট জ্যেষ্ঠেরে নাশিতে ! 
সতা হু*তে ভর হব ? 

ধিক ধিক সখা, 

ধিক্কার তোমারে শতবার | দেখিয়। তোমারে 
এতাদৃশ রোব-্পরবশ, মনে হয়, 
বথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ-নিকট হইতে 

পাও নাই কভু উপদেশ। সত্য বটে 
ধন্দমভীরু তুমি, কিন্তু ধঙ্বের প্রকৃত 

তন্থ নছ অবগত | ধন্মনাশ-ভয়ে 
করিতে ছুটিয়াছিলে, ধন্ম-বিগহিত 

হেন কাধ্য ধনঞ্জয়, পৃথিবীতে _ 
একমাত্র তুমি যার হইতে উপম] ! 

হে সর্বতত্বের দ্রষ্টা, এখনো ত আমি 
বুঝিতে নারিমনু কিবা তব উপদেশ ! 
আমারে কি সত্যত্রষ্ট হ'তে বল তুষি? 
তা কেন বলিব'? তবে কিন! ধনঞ্জয়, 
সত্য-তত্ব বড়ই ছুজ্ঞেয়। এ জগতে 
অনেক অসত্য নিত্য সত্য মৃত্তি ধরি 
মানবে করিছে প্রতারিত । আত্মজ্ঞান 


১৬৬ 


'অজ্জুন। 


নরস্লারায়ণ [ চতুর্থ অন্ক 


বিনা, কেহ ন। করিতে পারে হে পাগুব-_ 
সত্যের নির্ণয় । মিথ্যা যদি সত্য মুড 
ধরে, সেখানে করিতে হয়, মিথ্যা দিয় 
মিথ্যার বিনাশ । গাশ্ডীব-ধারণ সঙ্গে 
সত্য করেছিলে যেই দিন, বল দেখি 
সত্যাশ্রয়ী, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে তুমি 

এ নিষ্ঠুর বাক্য- ধর্মরাজ-মুখ হ'তে 

হইবে বাহির? স্মরণ করহু বীর । 

বর্দি না ভাবিয়া থাক, মিথ্য। হয়েছিল 

শাই প্রতিজ্ঞ। তোমার । বাদ নেবে থাক, 
এখনি বধহ ধর্মরাজে । 

বাস্থদেব, বাস্থদেব, 

পাগুবের পিতা মাতা তুমি, আমাদের 
গতি ও আশ্রয় । এইবারে রক্ষা কর 
ধর্মরাজে, আমারে, তোমারে --জানো বদি 
আমার মরণ সঙ্গে, তোমারে এ 

চাঁর দেহ লয় । যাও সখা, বুঝিয়াছি-_- 
মিথ্য। ব্রত গ্রন্থণ করিয়াছিন্ধ আমি । 
প্রতিজ্ঞার কালে, সতা, উঠে নাই মনে, 
তাই কেন, কোন কালে ভ্রমেও জাগেনি 
মনে, এ নিষ্ঠুর তীব্র বাক্য ধর্মমরাজ- 

মুখ হ'তে হইবে বাহির । 
কখনে। ধা করনি জীবনে, তাই কর-_ 
ধন্মরাজে কর অপমান । অঅন্ধার 
বাক্যের প্রয়োগে মৃতকল্প ক'রে দাও 


প্রথম (দৃশ্থা] 
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তারে । দেহ নাশে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নছে, 
মৃতুয অপমানে । ওই আনিয়াছেন তিনি, 
কর্ণ-কৃত অপমান, অসহ্য হয়েছে 

তার, দেখিছ না__ এখনও শাস্তি-চিহ্ন 
ফুটে নাই মুখে? প্রথমে উত্যক্ত কর 
বাক্য-বাণে, তারপর হই জনে মিলিঃ 

চরণ ধারণ ! তোমার প্রতিজ্ঞা তাতে 
রক্ষা হবে সখ! । 


দ্রৌপদীসহ যুখিভিরের প্রবেশ 


দ্রৌপদী । অনর্থক আপনার 


অজ্ঞুন। 


০১ 


হুঃথ মহারাজ ! ন! করিয়া তিরস্কার 
তৃতীয় পাগুবে, আদেশ করুন তারে । 
বলুন রাজন “যতক্ষণ কর্ণে তুমি 
করিতে নারিবে ধরাশায়ী, ততক্ষণ 
এ শিবিরে দেখিতে আমারে আলিও না । 
"মার, যগ্যপি অশক্ত হও তুমি, 
ওষুখ আমারে আর দেখায়ো না।” 
আমি--আমি 
কেন আলিব না বাজ্ঞসেনী ! শুতপুত্রে 
বধ, ইচ্ছা! সে আমার । ওই ছূর্ববলত1-ভর] 
নারী-বুদ্ধি রাজার আদেশ অশ্রদ্ধেয় 
বুঝিতেছি আজি ! হে ছুর্ববল-প্ররুতিক, 
যত অনর্থের মূল ভূমি । তোমা হ'তে 
ডে/প-লান7, তোা্যা হ'তে রাজা-নাপ-_ 


১৬৭ 


দ্রৌপদী । 


যুধি। 
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এ মহা ভারত -যুদ্ধ এই সব গুরুজন, 

এই সব আত্মীয়-বিনীশ--একমাত্র 

তুমিই কারণ তার । না! দেখে নিজের দোষ, 
রণক্ষেত্র হ'তে পলাইয়া, দ্রৌপদীর 
শধ্যায় বসিয়। নির্লজ্জের মত তুমি 

আমারে করিলে তিরস্কার ! ধিক তোমা” 
অত্যন্ত নিষ্ঠুর তুমি, তোমার নিকটে 
অবস্থানে, আমরা কেহই নহি স্থখী। 

একি কথা শুনি-_কার মুখে! কৃষ্ণ-সথা 
ধনঞ্জয় তুমি! আর তুমি? সত্যকি 
ঘ্াড়ারে সম্মুখে মোর দেবকী-নন্দন ? 

একজন করে গুরু-অপমান, অন্ত 

জন সে ছর্ববাঁক্য শ্মিতমুখে দাড়াইয়া 

শুনে! অবনত নম্তকে ভূপতিত হইলেন 
সংক্ষুব্ধ! হ'য়ে! না প্রিয়তমে ! সত্য 
বলিয়াছে ধনগয় । সত্য-_-সত্য, যত 
অনর্থের মূল আমি । হে অজ্জুন, এক 

বর্ণ মিথ্যা নাই উক্তিতে তোমার । সত্য, 
অত্যন্ত অসতকাধ্য করিয়াছি আমি । 

একমাত্র আমি, তোমাদের সকলের 

হুঃখের কারণ । নিতান্ত ব্সনাসক্ত, 

আমি মুঢ়, ভীরু, অলস ও কাপুরুষ । 
আমাদের কুলনাশে আমিই কারণ! 

অতএব ওই খড়েগ এখনি আমার 

কর মন্তক ছেদন । কিনব! বাই চ'লে 


প্রথম দৃশ্ট ] 


দ্রৌপদী । 


কক । 


অজ্ঞুন। 


যুধি। 


কৃষ্ত । 
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বনে। কি হেতু তোমরা আর থাকিবে হে 

অধীন আমার? সুখী হও তুমি । রাজা 

হ'ক ভীমসেন ; কিন্তু ভ্রাতঃ, আর তুমি 

তীব্র বাক্য বল না আমারে । সহ আমি 

করিতে নারিব আর। প্রস্থানোস্ত 
কোথা যান মহারাজ? বনে? 

আমি সঙ্গে যাব প্রভু--সঙ্গে লও,_- 

দ্াসীরে তোমার সঙ্গে লও । এই সব 

ধন্মবেত। মহাত্মার কাছে, আমিও যে 

থাকিতে অশক্ত মহারাজ ! প্রস্থানোস্ভত 
আর কেন প্রাণহীন মত দাড়াইয়া 

সখা, এসো,-ছইজনে ছুইটি চরণ 


ধরি” আনি ফিরাইয়া মহাত্মায়। 
উভয্ন কর্তৃক,যুধ্ষ্টিরের পদধারণ” 


ফিরিয়া আসুন মহারাজ ! 

আস্মন ফিরিয়! মহারাজ ! 

হে ইষ্ট, রক্ষিতে ধর্ম, দুর্ববাক্য বলেছি 
আপনারে । দাস প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
করুন--করুন তারে ক্ষমা । 

বাস্থদেব, ওঠো! ! 

ধনঞ্জয় ওঠে। ! গ্রসর হয়েছি আমি । 
আমারি ইচ্ছায় মহারাজ, সখা 

তীব্র বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে আপনারে । 
অবিদিত নহে আপনার, গান্তীবীর 
সে উপাংগ ব্রত, যে বলিবে তারে 


১৩৬৪ 


যুধি,। 


“অজ্ভুন(। 


যুধি। 


কষ | 


অর্জুন । 
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গাণডীব অন্তের হণ্ডে করিতে প্রদান, 
তথনি সে তাহারে বধিবে। 

এতক্ষণে 
বুঝিয়াছি প্রিয়তম, কর্ণ-অপমানে 
সমস্তই বিস্থৃত হইয়াছিহ আমি । 
উঠ প্রিয়, উঠ প্রাণাধিক, সত্যই যে 


বধ্য আমি! কৃপ। করি, কেশব আমার 


করিয়াছে, তাই এই মৃত্যুর বিধান । 

ক্রিয়া গুরুর অপমান, অনুতাপে 

আত্মহত্য! ইচ্ছা! যদি জাগে মনে, সথা, 

নিজের প্রশংসা কর রাজার সন্মুথে। 

গুরুজন-অপমান মৃত্যুর সমান । 

সেই মত স্বগুণ-কীণর্তন-_ আত্মহত্যা 

হতে ভিন্ন নহে । করিয়াছ গুরু-বধ, 

এইবার আত্মহত)| কর ধনঞ্জয়। 

কেশব আদেশে বলি, করুন শ্রবণ-_ 

মহরাজ, এক পিনাকী শঙ্কর ভিন 

মম তুল্য ধঙ্্ধর কেহ নাহি আর। 

বলিতে হবে না আর প্রিয় । বলিতেছি, 

কেশব-সন্মুখে, নিম্পাপ- নিষ্পাপ তুমি । 

উভয়েই শ্রীচরণে অপরাধী মোরা-_ 

প্রসন্ন হইয়া, হে আর্য, করুন ক্ষমা । 
যৃধিষ্টিরের উভগক্ষে আলিঙগন ও মন্তক আস্রাশ 

এইবারে অনুমতি চাহি মহারাজ, 

নিশা-৫€শষে কর্ণ-বধে করিব প্রয়াশ । 


প্রথম দৃশ্ত ] 


কষ । 
যুধি। 
অজ্ঞন। 


রুষ্ । 
অজ্জু'নের প্রস্থান, 


দ্রৌপদী । 
কৃষ্ণ । 
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প্রতিজ্ঞা আমার_-রণে--কর্ণকে না করি” 

নিপাতিত, কবচ ন। করিব মোচন 

দেহ হতে। 

আমারে! প্রতিজ্ঞা মহারাজ, 

পথিবী করিবে অস্ত কর্ণ*রক্ত পাঁন। 

আবু-বৃদ্ধি অরাতি-বিনাশ, শোক-ক্ষয় - 

হ*ক জয় লাভ। প্রোপধী ও যুখিতিরের প্রস্থান 

আর কেন বাসুদেব? 

আবার প্রস্তুত কর রথ। 

অগ্রসর হও ন1 সথা । 

বান্থদেব গ্রস্থানোগ্তত, পচ্চাৎ হইতে দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়! 
কৃষ্ধের হস্ত ধরলেন 

বান্গদেব! 

বল, প্রিয্নসখী । 


দ্রৌপদী । এ কি দৃশ্ত দেখিলাম আজি ! এখনো যে 


বিস্ময়ে আতঙ্কে অবসন্ন হুদিস্থল ! 

দেখি নাই কখন ত হেন যুধিষ্ঠির, 

স্বপ্রেও দেখিতে সাহস নাই, হেন 

ধনঞ্জয়। এও কি তোমার কোন লীলা ? 
জিজ্ঞাসিলে যদি, তবে শুন! আজ যারে 
বধিতে হইবে রণস্থলে, তার তুল্য 

ধনুর্ধর আসেনি ধরায়। শুধু তাই 

কেন, শুধু ধঙ্গর্ধর কেন সী, কণণ 

্রহ্গনিষ্ট, সত্যবাদী, তপস্থী-প্রধান, 

শত্রুর (ও ) উপরে দয়াবান । 


সি 


দ্রৌপদী । 
কুষও!। 


দ্রৌপদী । 
রুঝ। 
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এতাদৃশ হতপুত্র ? 

এতাদৃশ কর্ণ । ইহা হ'তে 

আরে! সথি আশ্চধ্যের কথা, একমাত্র 
আমি ভিন্ন,--অবশ্য আমারে যদি তুমি 
মনে-মুখে বল অন্তর্ধযামী__ 

অন্তর্ধ্যামী তুমি নারায়ণ ! 

আমি ভিন্ন এ জগতে 

আব কেহ নাই, বাহির দেখিয়! তার 
অন্তর বুঝিতে পারে । দৃষ্টি অন্ধ-কারী 
জ্যোতিষ্ক-প্রধান সবিতার বক্ষস্থলে 
কেয়ুর-কুগুল বাণ শঙ্খ চক্রধারী 

লুক্কায়িত মহাপুরুষের মত, ওই 

অপূর্বব পুরুষ, সকলের দৃষ্টি "পরে 
ভ্রমিতেছে আপনারে লুকাইয়! । আজি, 
রণস্থলে সেই মহাবীরের সংহার । 
একমাত্র বধ্য কর্ণ অজ্ঞুনের বাণে__ 
তাও যদি সথা মোর কায়েঃ বাক্যে, মনে, 
সত্যের আশ্রয় করে। কণামাত্র মিথ্য 
যদি লুক্কায়িত থাকিত অন্তরে তার, 
গাণীবের শত আকর্ষণে, কষে, ওই 
মহাপুরুষের অঙ্গ হইত না! ক্ষত । 
ধর্মরাজ-আচরণে, তোমারি মতন 

সখি, মাঝে মাঝে সখার হদয়মাঝে 
জাগিত বিদ্বেষ, কিন্তু প্রকাশ করিতে 
কোনকালে সাহছন আসেনি তার । আজ 


প্রথম দৃশ্ত ] 


দ্রৌপদী । 


হু 


দ্রৌপদী । 
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জ্যেষ্ঠের কৃপায়, যুক্ত পার্থ সেই পাপ 

হ'তে । তার ফলে, আজ--কি তোমারে বলি 
যাজ্জসেনী--( সমাধিস্থ হইলেন ) 

ও-কি--ও-কি ! জনার্দন, হীন নারী, 

এ সংক্ষোভ বুঝিতে ন৷ পারি--শুনিবার 

নয় যদি শুনিতে না চাই । 

কোথা গেলে তৃমি ? .ফিরে এসে- ফিরে এসো ! 
চরণে ছুলিছে বন্থন্ধরা__-কাপে তারা, 

কাপে তীব্র জ্যোতিষ মগ্ডলী--ছুটে বায়ু 

মস্ত ঝঞ্কামত--আকাশ দুলিছে ওই-_ 

ফিরে এসো নারায়ণ !--এ বিশ্ব জগৎ 

যেন লুকাইছে নিজের উদবে । এই ভীম 
বিশালতা মাঝে, আমি একা-_-হে গোবিন্দ, 
ফিরে এসো- ফিরে এসো । স্যব্ধ গম্ভীরতা 
লয়ে আসিতেছে আমারে ঘেরিতে মৃত্যু ৷ 
ফিরে এসে! সখা, ফিরে এসে আপনাতে । 
(মুক্রিতচক্ষে) এসেছি, এসেছি আমি । এই যে সন্মুথে-_ 
মাথা তোলে!, খোল চক্ষু-_-ছে অভিমানিনী ! 
আমাকে নয় ত সম্বোধন! ফেব তুমি 

ওগে! ভাগ্যবতী ? কোথা তব ঘর? কোন্‌ 
অজ্ঞাত প্রদেশ হ'তে, পরম-পুরুষে 

তুমি, এমন করিলে আকর্ষণ ? আমি 

পার্থ ধীড়াইয়া, পলক-বিহ্বীন চোখে 

ধু'জিয়। না পাই তারে । এত ভালবাসা_ 
তবু আমি বিনিক্ষিপ্তা সহশ্র সহজ ক্রোশ দূরে ? 


১৬৮ 


কৃষ্ণ। 


দ্রৌপদী । 
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কিছুই না চাও? হে মানদে, 

তবে কেন এ আগ্রহে আমারে করিলে 

আকর্ষণ? যা চাহিবে-_ আজ, 

যে প্রার্থনা উঠিবে তোমার মনে ।--বল ! 

পারিলে না? তবে লহ মোর নমস্কার । 

নমস্কার! জান নাকি নমস্যা আমার 

তুমি? তবে? আবার নমস্কার ।-__( নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ) 
( বুখিত তইয়। ) ওই ওঠে শঙ্খধ্বনি সথি--ডাকে সথা 
ব্যাকুল আহ্বানে । আর কথা কহিব না, 

চলিলাম কর্ণবধে ; বলিবার যদি 

কিছু থাকে, কর্ণের জীবন শেষ করি' 

নিজ্ডনে বসিয়া তোমারে শুনাব সথি। 

এখন চঞ্চল আমি-_বিদায়? বিদায় । প্রান 
আর কথা শুনিতে সাহস কোথা মোর? 

কর্ণ-বধ পূর্বে সথ।, আমাকেও বধি' 

গেলে তুমি । মুত আজ ধর্্রাজ, মৃত 

ধনঞ্জয়-_সেই সঙ্গে মরিল পাঞ্চালী । 

স্বয়ন্বর সভাস্থলে--তোমারি সম্মুথে 

ওই পুরুষ-প্রধানে হীন সত বলে 

করিয়াছি অপমান আমি । বুঝিয়াছি 

কোথা গিয়েছিলে কষ্চ। ওগে। ভাগ্যবতী 
স্ত.কন্যা, ওগে। নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী, 

প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে । 


দ্বিতীক্য তৃশ্য 
কর্ণ-শিবির 
বৃষকেতু 
গীত 


আমার নয়ন জলে ভাসছে ছুণ্ট রাঙ্গা প!। 

আমার দেখ! দেখি আমি 

পরের দেখ! দেখবে না | 

দেখচি আমি ওই যে নাচে 

যাচ্ছে দূরে, আসছে কাছে 

সোনার ছবি ভাঙ্গে পাছে 

নয়ন জল আর মুছবে! না। 

পাগল আমার বলুক লোকে কারে কপ! স্থনবে! না! 
প্রস্থান 


পদ্ম'বতীর প্রবেশ 


পল্মা । 


বলে কিনা-_“মাথা তোল কে অভিমালিনী |” 
কি হেতু তুলিব মাথা? কেন ন! হইবে 
অভিমান ? শ্রেষ্ঠরথী, গরিষ্ঠ তাপস, 
সত্যাশ্রয়ী, দাতার অগ্রণী--তাই কেন? 
নাইবা হইল স্বামী তপন্বী-প্রধানঃ 

নাইব। হুইল শ্রেষ্ঠদাতা_-নরদেছে, 


! হে মায়।-মানুষরূপী, ত্বামী ষে আমার 


মানব-সম্পর্কে সদা.নমস্য,তোমার ! 

জ্ঞানমৃত্তি, হে বিধিজ্ঞ, হে পাগুব-সখা, 

এ কথা কি তোমারে বুবাতে হবে ? তুমি-_ 
সেই ভূমি ওগে- নিত্য স্বরূপে প্রকাশ, 


১৭৬ 


বৃকেতুর প্রবেশ 
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' দিলে কিন! তব জ্যেষ্ঠে-_গরিষ্ঠ পাগুবে 


এতকাল সম্পর্ক-গোপন উপহার ! 

ক'রেছিন্ু সত্য--সত্য অভিমান । কেন? 
ধন্মরাজ, ভীমার্জুন না৷ জানুক তার', 

তুমিত' জানিতে প্রেমময় । ওই সত্য-__ 
স্বামীরে আমার যদ্তপি বলিতে ছিল 

বাধা, আমারে বলিতে কি দোষ ছিল হে 
বাস্থদেব! আমিতো--তুমিতে৷ জানো, সদ। 
সর্বক্ষণ তোমার মিলনাকাজ্কী দীনা 
ভ্রাতৃজায়। ! “কি চাই মানদে 1, কি চাহিব ? 
হে কপট, সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি, 
তোমার নিকটে ভিক্ষা মেগে লব আমি 
দেবরের পরাজয় ? 


আয় বৃষকেতু, 

আয় কাছে, আরো কাছে, বক্ষের ভিতবে 
প্রাণাধিক ! কি হেতু বিষপ্ন ওরে শিশু? 

মা, মা! প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলে।, কই, কোথা 
তোমারে ম! দেখা দিতে এলে বাস্দেব? 
বান্থুদেব-বাক্য ঘিথ্য। কত হয় না রে ! 

দেখিতে কি ব্যাকুল হইলি বৃষকেতু ? 

ব্যাকুল হয়েছি মাত । হু'তেছে সম্কুল 

যুদ্ধ। দূর হ'তে শুনিলাম আমি, পিত! 

এমন করছেন রণ, পাশুব-কটকে 


(দ্বিতীয় দৃশ্য ] 


পল্প।)। 


বৃষ: 
পদ্ম ।,। 


বৃষ | 


পদ্ম। ॥ 
বৃষ।। 
পল্ম। । 


বৃষ। 
পল্মা । 
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উঠিগ্লাছে আর্তনাদ_-“বাস্থদেব ! রক্ষা 
কর তোমার পাগুবে ।” 
বলুক-_-বলুক-_তার', 

শোন্‌ বৃষকেতু, বলি তোর কানে কানে। 
দেবতা ন! শুনে--আরে! কাছে--ওরে 
আরো কাছে-_তুইও বল্রে শিশু উর্ধে 
চেয়ে, যুক্তকরে “বাস্থুদেব ! রক্ষা কর 
তোমার পাগুবে !” 

উদ্মার্দিনী হ'লে মাতা ! 

না রে বৎস, পাগুব-গুহিণী আমি, কেন 
হব উন্মাদিনী? পাগুবের সখা ক্ক-__ 
সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর 
মহাত্স। পিতার ! 

একি বল--একি বল-_ 

প্রবল আতঙ্কে কাপে হৃদয় আমার-_ 
বৃষকেতু ! এসেছিল ! 

কে মা--বাজদেব? 

কুহকী-_কুহুকণী-- এসেছিল বৃষকেতু, 
বেঁধে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধনে । 

ওকি--ওকি - কোলাহল _মযাত1-- 


উঠুক-_উঠুক বৎস। 


উঠুক সে প্রবল গর্জানে-_-শোন্‌--শোন্‌ 
ওরে প্রাণাধিক | পাগুবের স্থত তুমি । 
ভয় কি--ভয় কি !--পাগুব-উল্লাস-সঙ্গে 
উল্লাসে উঠ ক নেচে হৃদয় তোমার । 
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কর্ণ। 


নর-নারায়ণ [ চতুর্থ অঙ্ক 


ওরে বৎস, পিত তব ত্রি-জগৎ মাঝে 
যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়। 

গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র ভুমি । 
আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণ 


সমর্পণ । উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার 


জয়-_কার পরাজয়? আয়, দেখে আসি-- 
মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন ! 


তৃতীয় দৃশ্য 
রণস্থল 
মগ্ররথে পৃষ্ঠ দিয়! উপবিষ্ট কর্ণ 


কেন মরিল না, কেন মরিল না, কেন 

মরিল ন! ধনঞ্জয়? মিথ্যা কি আমার 

শিক্ষা! ? মিথ্য] কি খাষির বাক্য ? মৃত্যু নিজে 
পরশিতে ধনঞ্জয়ে হ'ল কি শঙ্কিত? 
না_না-_-ওকি দৃশা-_অদ্ভুত--অচিস্ত্য ! 
আর ত মানব. বল! চলে না তোমায় 
বাসুদেব ! দেবের (ও) ধা” সাধ্য বহিতৃ ত, 
ওই নমনীয় দেছে ধ'রে কি বিশ্বের 

তার, হে কৃষ্ণ, করিলে তুমি কপিধ্বজে 
ভূতলে প্রোথিত ! নহে জীবন-মরণ- 


তৃতীয় দৃশ্য । 
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সন্ধিক্ষণে, কে রক্ষা! করিল ধনঞ্জয়ে ? 
তুমি-_নিক্ষল করিয়া-__তুমিঃ হে কেশব; 
আমার সন্ধান মৃতুা-্বাণ । স্পর্শে বার-_ 
দেবেন্দ্র লুটাতে। ভূমি তলে, বাধুষ্পর্শে 
মরিত মানব-_-€সই বাস্থকী-প্রদত। 
শক্তি-_জালাময়ী নাগের নিশ্বাসে -_ গেলে! 
ভৈরব হুঙ্কারে শৃন্তে ছুটে, ফিরে এলো! 

শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া ! 
প্রক়্োগে বিভ্রম নয়, শৈলেন্দ্র-হাদয় 

মত লক্ষ্য মোর স্থির, সোদর-মমত। 

পারে নাই করাঙ্গুলি করিতে কম্পিত ! 
মহাশক্তি _নাগদত্ত-__রামমন্ত্রঁবলে 
নিক্সতি-প্রেরণামত চির জাগরিত-_ 
তথাপি না মরিল অজ্জুন। পরিবর্তে 
মরিলাম আমি । কে আমি? কিরূপ আমি! 
স্ৃত্যু ও আমার মধ্যে ছিল কি অলঙ্ঘ্য 
ব্যবধান !--কোন্‌ ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া 
আমারে করিল মৃত্যু গ্রাস ?-_-জল্ম- জন্ম । 
অছিদ্র আত্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট- 
জণমত- জন্ম-জন্ম! এক বালিকার 


ভুল__মন্ত কৌতুহল এক দেবতার, 


কিশোরীর কৌতুঙলে নিল্লজ্জ লালসা! 
জল্ম-_জন্ম--একমাত্র রঙ্ধৃপথ ছিল 
ওইথানে ! তাই আজ ওরে ও মরণ ! 
অগ্প-রথে পৃষ্ঠ দিয়া» সমস্ত ভূলিয়। 
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কৃষের প্রবেশ 


কষ । 


কর্ণ। 
কুষণ। 
কর্ণ। 
কষ । 
কর্ণ। 
কৃষ্ণ। 


কর্ণ। 
কষ । 
কর্ণ। 
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বসে আছি। ওরে ও মরণ-_বিস্মর১ণ 
জন্ম তোর ! তুই এলি-_ জন্মের লাঞ্চন।- 
স্বতি মুছাতে নারিলি ! চারিদিকে শূন্য__ 
মধ্যে আমি । আমার অন্তরে প্রবেশিয়া 
ব্যঙ্গ ক'রে বিরাট শুন্যতা ! বাসুদেব! 
পার কিহে তূমি এই মন্দ্রহীন, ঘন, 

স্তব্ধ শৃন্ঠে বিদলিতে ? পার কি করিতে 
পূর্ণ তারে? যদি পার-__ 


কে তুমি? এসেছ-__এসেছ জনার্দন ? 
জনার্দন নাহ আমি ভাই-_ 

আমি কুস্তী-ভ্রাত। বন্থুদেব-স্ুত কৃষ্ণ 
সঙ্গে ? 

কেহ নাই। 

তব সখা ধনঞ্জয়? 

আমি আসিতে দিইনি তারে । 

কেন কৃষ্ণ? 

সর্বশ্রেষ্ঠ রথথীর এ পতন লাঞ্ছন!__ 
এখানে আসিয়! দেখা! হ'ত কি উচিত 
আধ্য ? 

তুমি ত এসেছ কৃষ্ণ । 

আমি-_আমি_ কাদতে এসেছি ! 
কেন কৃষ্ণ, মগ্র-রথ 

বীর উপাধান, মিভৃতল-সর্ব্রেষ্ঠ 


তৃতীয় দৃশ্য | 


কর্ণ । 
কৃষ্ণ । 
কর্ণ। 
কৃষ্ণ । 


কর্ণ। 


কৃষণ। 
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শয্যায় শয়ান, ভূলুষিত দেহ ল+য়ে 

অমর আত্মীয় চারিধারে--এত বড় 
আনন্দের দীর্ঘ রাত্রি সন্মুথে আমার _ 
এ অপূর্বব শুভক্ষণে আসিলে কেশব 
ভ্রাতারে কপট অশ্র দিতে উপহার ! 
বীরত্বের, অভিমানী কর্ণের মরণ 
দেখিতে, ফেলিতে চক্ষুজল, আপি নাই 
জাতঃ ! পর্থিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে 
আখি । আজি দাতাকর্ণ চ'লেবায় নিংস্ব 
ক'রে তারে। 
কি বলিয়া করিব তোমারে 

সম্বোধন ।-_-ভগবান ? 

তব ন্নেহাকাজ্ষী ভ্রাতা । 
তুমি ভগবান । 
ওকি কথ! ভাই ! 

মানুষ কি হয় ভগবান। 
ভগবান হয় ভগবান । 

কিন্ত ভাই, তগবান ইচ্ছ! যদি করে, (অধরে হস্তদান) 
এই মত-_ প্রাণাধিক, ঠিক এই মত 

মুত্তি ধরে । এই মত নবীন নীরদ বর্ণ, 
এই মত চির-চঞ্চলত] মাঝে স্থির 
নীরজ-আয়ত ছ'টি আখি-_কিস্ক কই, 
কোথা বনমাল! বনমালী ? 

প্রেম্পর্শ দাও ভাই বুকে, 

হ”ক মুগণ্ডমাল! বনমালা । 


১শ৩ 


কর্ণ । 


কষ । 


কর্ণ। 


কৃষ্ণ 
কণ। 


কৃষ্ণ । 


কর্ণ । 


কুথি | 
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(আলিঙ্গন ) এই লহ 
ভাই স্পশ-_এ ইচ্ছা তোমার । অষ্টাদশ 
অক্ষৌহিণী সম্মূথে আমার, মাথ। দিয় 
পড়িয়াছে ধর্মের দুয়ারে, কুরুক্ষেত্র 
হক পুম্পোগ্ভান-_ প্রফুল কুস্থমমাল্য 
তোমারে করুক আলিঙ্গন। 
ভাই--ভাই ! 
কেন কৃষ্ণ? কোথা তুমি? সহসা উঠিলে 
কি কারণ? 
আসিছেন রুদ্রমুত্তি লয়ে ভীমসেন। 
আসিতেছে? বুঝিয়াছি কেন 
আদিতেছে। ষগ্যপি জীবিত দেখে মোরে, 
অজ্ঞান নিষ্ঠুর বাক্য অজজ্ত্ শুনাবে। 
শুন। কি কর্তব্য কৃষ্ণ ? 
ন1! আব্য, না ভাই, কদাচ কর্তব্য নয়! 
সে যে মাত্র জানে আপনারে, 
হীন হুত--রাধার ননন--ছুর্য্যোধন 
হ'তে তুমি যে অধিক শক্রে তার ! 
দাও ভাই কর-পন্ম শীপ্র দাঁও-_ 
হৃধীকেশ ! ' এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধন্ম 
অধিকারে, ষা" ক”রেছি, ঘা" বলেছি, ধা 
কিছু করেছি স্মরণ, সমস্ত, সমত্ত-_ 
আমার সমন্ত লয়ে, আমাকে ভোমার 
করে দিলাম ঈপিয়। | 
দাও ভাই দাও 


তৃতীয় দৃশ্য ] 
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আদিত্যমগুল হ'তে তোমারে হারায়ে 
অপূর্ণ ছিলাম সথা । হে চির-গোপন ! 
অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ 
পরিপূর্ণ আমি । 


কর্ণের সমাধি। ভীমের প্রবেশ 


ভীম । 
কৃষ্ড । 
ভখম। 


কৃষ্ত | 


ভীম । 


১৭ 


কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ? 

এই ষে সম্মুখে আপনার । 

বটে, বটে- সতাই ত এই যে সম্মুখে তুমি । 

কুষ্ণ, অত্যন্ত উল্লাসে ঘটেছে দৃষ্টির হানি ! 

তশন-রাধা-পুত্র আজ পড়েছে সমরে | ' 

দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, যদ্দি দেখে থাকো, 

কোথা সেই নীচাত্মার ভূলুনিত দেছ। 

মরেছে যখন “হীন হত”, দেহ দেখে 

তার, লাভ কি কৌন্তেয় আপনার ? 
আছে-_ 

আছে লাভ। জান না. জান ন! ভাই তুমি, 

সে ছুরাজ্মসা করেছে আমার কি লাঞ্চন|। 

আকবির়া_ গলে দিয়! ধনুকের ছিল!, 

গণ্ডে মোর করেছে চুম্বন । অপবিত্র 


 ওষ্ঠের পরশ মাথায়ে দিয়াছে সেথা 


অসংখ্য বৃশ্চিক-জাল৷ | এখনো সে জলে । 
ছুংশাসন-বক্ষ-রক্ত দিয়াছি প্রলেপ, 

তবুঃ কৃষ্ণ, উগ্র তাপে এখনেো। সে জলে । 
দেখাও দেখাও কৃষ্ণ বিষ দিয়া করি 


১৭৮ 


ভীম। 


সহদ্দেবের প্রবেশ 


সহ। 
ভীম। 
সহ । 


নকুলের প্রবেশ 


ভীম । 
নকুল। 
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বিষক্ষয়-__সে দ্বরাত্মার পরক্ত দিয় 
মুছে লই জ্বালা । 
ওই যে সন্মুখে ভ্রাতঃ_ _মগ্র-চক্র রথে 
পৃষ্ঠ দিয়া, স্বতিচ্যত শবরাজি 
আসন করিয়াঃ উদ্ধনেত্র, সমাধিতে 
মগ্ন ওই--ওই যে ওই যেমহাযোগী। 
একি কৃষ্ণ, জল ভারা ক্রাস্ত 
কেন আখি! কি আশ্্য্য! কার শোকে? ওই 
পাগুবের চিরশক্র রাধার নন্দন 
কাতর কি করিল তোমারে। 


দাদা, দাদা ! সত্বর শিবিরে এস ফিরে 
কেন- কেন সহদেব ? 

ধটিয়াছে ছুর্ব্বোধ্য ঘটনা-__ 

কর্ণের নিধন-বার্ত। শুনি মুচ্ছাগতা-__ 
ভূপতিতা মাতা ! কোন মতে ফিরিছে না 
জ্ঞান? ভাসিছে পাঞ্চালী নয়নের জলে, 
হেটমুণ্ডে ধর্্মরাজ বসে পদতলে, 

পার্থ তার দাড়াইয়। শব্ধ ধনঞ্জয়। 


নকুল-_নকুল ! মুত! কি জীবিত মাতা ? 
হ'লে মৃত হতেন জীবিত। | জীবনের 
সঙ্গে গাখিয়া মরণ জেগেছে জননী । 
আসিছেন ধর্মরাজ, পাঠালেন মোলে 


তৃতীয় দৃশ্ঠ ] 


ভীম । 
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পূর্ববে তার সাবধান করিতে তোমারে । 

হে আধ্য, রাজার আজ্ঞা কোন মতে ফেন 
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের উদ্দেশে । 
কি রহস্য বাসুদেব? 


যুখিষ্ঠির ও অর্জনের প্রবেশ, হুধিষ্টির কর্ণের পদতলে বসিলেন 


ঘুধি। 


ভীম । 


কষও | 


হে অগ্রজ, হে রাজধি, হে শ্রেষ্ঠ পাগ্ডব, 
পর্থান্থুজ পঞ্চদাস তব পদ্দতলে, 

একবার নিয় কর আঘি। 

কে অগ্রজ, কে অগ্রজ? 

পাগ্ব-অগ্রজ- _রাধাস্ৃত ! 

কৌন্তেয় কৌন্তের, বৃকোদর ! দাও শ্রন্ধ!__ 
কর প্রণিপাত পদতলে ! 


লকলে কর্ণের পদতলে বসিলেন, কণ বুখিত ৪ই”লন 


কর্ণ। 


সার! বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়।, একবার 
দাড়াও সম্মুথে ভীমসেন । একবার 
শ্সিপ্ধ নেত্রে চাহ মোর পানে । মনে কর 
দৃঢ় ধারণায়, এ জগতে আছ মাত্র 

তুমি আর আমি । ধরাত্যাগ-মুখে, ইচ্ছা 
শুনা'তে তোমারে এক বিচিত্র কাহিনী । 
কাহিনী বিচিত্র_-কাহিনী বিষাদ-পূর্ণ | 
সেই বিষগ্রত৷ কেবল কৌস্তেয়-ভোগ্য । 
অবশ্যই রাখিয়াছ জ্বলন্ত স্মরণে 

সেই দ্িন--যে দিন আমার সঙ্গে যুদ্ধে, 
হে অভুণ-বীধ্য-অভিমানী, হ'য়েছিল 


১৮০ 
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মন্চ্ছেদরী দুর্দশা তোমার ! মন্মচ্ছেদ্রী _ 
মনে হয় যন্ত্রণায় তার, তুমি মৃতাদাতা 
দেবতার কাছে বারংবার ক'রেছিলে 
মরণ কামন। ! মন্খ্চ্ছেদী -স ছুর্দিশ! __ 
ভগ্র-রথ, ভগ্ন-ধন্ু হতা শ্ব-সাঁরথি, 
হত্ডচ্যুত,চুর্ণা ত, দৃর-ক্ষিপ্ড গদ।__ 
মগ্ন-আথি আলেখ্য-নিশ্চল-_ সর্বশক্তি 

রুদ্ধ দেব-গৃক্ে অস্তিত্ব-প্রকাশ শক্তি 

ছিল মাত্র মুক্ত দীঘ নিশ্বাসেব পথে ! 

সে নিশ্বাস মৃত্যুদ্রাতা দেবতার কাছে 
কেবল চেয়েছে মুত্যু । তথাপি জানিতে 
ভুমি, তোমার গীবণ__শুধু কি তোমার ?-_ 
থাকুক সে কথা-_-ওই তোমার জীবন 
এই বজ-মুষ্টি মধ্যে ছল অবস্থিত । 

নিশ্চয় জানিতে তুমি সামান্য পেষণে-__- 
পিপীলিক1-বিনাশ-ইঙ্গিত মত, অতি 
ক্ষীণ অঙ্গুলি প্রহারে আকাজ্কষিত মৃত্যু 
আসি" নি:শব্দে করিত তোমা গ্রাস। কিন্তু 
বৃুকোদর, মৃত্যু আসিল না। হে প্রচণ্ড 
রাধেম্প-বিদ্বেষী, মরণের পরিবর্তে 

পড়িল তোমার গণ্ডে নিয়তি-রহুস্য 
আবরিয়া, দেবত৷ মানবে লুকাইয়া__ 
পড়িল তোমার গণ্ডে পিপাসা-রচিত 

এক স্বেহের প্রহার । বরাধেয়-বিদ্বেষে 


ন-বুদ্ধি বুকোদর, মধুর মাধুর্য 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 


নর-্নারায়ণ ১৮১ 


তার বুঝিতে অক্ষম হ'লে তুমি । তীব্র 
রাধেয়-বিছেষ ফুৎকারে--ফুৎকারে 

সে অসৃতে, সে মর্দশ-মখিত জেহরসে-- 
সেই অধর-পরশে করিল যস্ত্রণ1- 

ভরণ বিষে পরিণত ॥ গুনছে পাগুব, 
এইবার সে অধর-স্পর্শ ইতিহাস। 

এক কুমারীর এক মুহুর্তের ভ্রমে 
ক*রেছিল এক শিশু ধরণী আশ্রয়! 

নিষ্ঠুর সমাজ-ভয়ে, জননী তাহার 

পারিল ন। তুলিতে তাহারে অন্কে--দিল 
বিসর্জন । বুঝি সে তটিনী, ভীমষসেন, 
জন্ম লয়েছিল তার নয়নের জলে । 

সেই জল-ঝক্রোতে ভাসিয়! চলিল শিশু । 
তীরে দাঁড়াইয়া ওই অভাগিনী মাতা, 
ভেসে যায় সন্মুথে তাহার নবোদিত 
মাতার মমত।--কোথা আছ কে, দেবত। 
রক্ষা কর সম্তানে আমার'»_ভীমসেন, 
মুদ্ধা জননীর সেই তীব্র কাতরতা 
আশীর্বাদ রূপ ধ'রে বালকে করিল 
মৃত্যুগজয়ী ! ভেসে ভেসে চলিল সেঃ ভেসে 
ভেসে উঠিল সে আর এক জননীর 
অনস্ত-বাৎসল্য ভরা কোলে! হয়েছিল 
দে অজেয়, হ"য়েছিল সে অমর সম। 
কিন্তু ভাই, কম্পথে চলিতে চলিতে 
অকস্মাৎ দেখিল সে, জীবন-মরণ 


১৮৭ 


নর-নারায়ণ [ চতুর্থ অন্ধ 


ুদ্ধে প্রতিদ্বন্বী হইয়াছে, তীক্ষ বাগ 
ধরিয়াছে-_বিদীর্ণ করিতে বক্ষ মন্ত- 
প্রতিজ্ঞায়-_তাহার অনুজ সহে'দর ! 
মন্ুস্তত্ব তথাপি করিল উত্তেজন?, 
অভিমান ভ্রাতৃবধে করিল প্রেরণা । 
কিন্তু ভাই, অমরত্তবে করিয়া আশ্রয় 
যতবার তুলিতে গেছে সে মৃত্যুশর, 
অমনি তাহারে দিতে বাধা_-ওই ওই--- 
আবার আকাশে প্রিয়তম-__-ওই সেই 
দরবিগলিত আখি, ম্নানতা-বূপিণী, 
ভিক্ষার অঞ্জলি-ধর।, যেন কত চৌর্ধা- 
অপরাধ-কুপা, আমার কৌমাধ্যময়ী 
মাতা । ওই-_-ওই তীব্র মাতৃ আবির্তাবে 
অমরত্ব বিলায়েছি, অত্যিত্ব সত্ব 
লুকায়েছি, এ অজ্জবে বিশ্বৃতি ঢেলেছি 
ভারে ভার ! তার ফলে ক্ষুধার্ত মেদিনী- 
গ্রস্ত-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস স+পিয়া-_ 
কই? বাজ্দেব-_বাহ্থদেব, 

একবার সম্মুখে গাড়াও নর ! 

সম্যুথে দাড়াও নারায়ণ ! 


বনিক! 


টীকা 


“নর-নারায়ণ' নাটকে প্রথমে সংগীতের মাধ্যমে প্রস্তাবনা! এবং সংলাপের 
মাধ্যমে নাটকের হৃচন! দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় নাটকের 
নীল মর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে-- 
দৈব কিন্ব। পুরুষকার 
বিশ্ব-রাজ্য কোন্‌ রাজার 
কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট, 
কাহার প্রকাশ সঙ্গোপন ?--- 


সংগীতে আরও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, “কর্মসাক্ষী” বিজয়-লঙ্গ্ী “কোন্‌ মানে 
করে বরণ” ? খ্থভাবত কুকুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্ততম নায়ক কর্ণকে নিয়ে এই গ্রশ্ন 
উত্ধাপিত হয়েছে যে, বিশ্বরাজ্যে দৈব অথব] পুরুষকার, কার প্রাধান্য বেশী, 
বিজয়-লক্গ্মী শেষ পর্যস্ত কাকে বরণ করে থাফেন-- দৈব অথব! পুরুষকার, 
“নিদান, বিধান। কোন্‌ রাজার? নর-নারায়ণ নাটকে কৃষ্ণ নায়ক, কিন্তু 
প্রতিনায়করূপে আমরা কর্ণকে পাই | কৃষ্ণ যদিও প্রধান চক্ষিব, তিনি নর- 
দেহধারী নারায়ণ ও মায়াতিমানব। তথাপি নাটকের মুখ্য চরিত্র (9০1- 
8০150) হলেন কর্ণ। তীকে নিয়ে প্রস্তাবনায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, 
মাছষের জীবনে দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে অপ্রতিহত প্রীধান্ত কার। নাটকে 
ঘটনার আলোকে চরিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর উত্তর অনুসন্ধান কর! হয়েছে। 
নাটকের প্রস্তাবনা! রচিত হয়েছে রহস্তময় প্রশ্নের উত্খাপনে ৷ বাংলা নাটকে 
গ্রীক নাটকের স্তায় কোন্সাস চরিত্র ষঞ্চে আগাগোড়া উপস্থিত থাকবার কোনে। 
( রীতি নেই। তাই মনে হয় যে, এই সংগীতটি নেপথ্য থেকে গীত হোতো। 
নাটকের ঘর্স-ব্যাখ্যায় এই গীঁতির বিশেষ মূল্য আছে। 


২ নর-নারায়ণ 


নাটকের সুচনা! অংশে আমরা কর্ণের পরিচয় পাই । তিনি শবভোদশি বাণ 
ভূল গ্রয়োগ করবার ফলে তাপসের ধেঙ্ছ মৃগভ্রমে বধ করেন। তাপস-কন্তা 
সহজাত কবচ-কুগুলধারী কর্ণের জ্যোতির্সয় সুঠাম নুন্দর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে 
তাঁর পিতাকে কর্ণের ভ্রম ক্ষমা! করবার অগ্ররোধ জানায়। কর্ণও তাঁকে 
একমাজ ধেন্গর পরিবর্তে রত্বম্বর্ণ-ভার সহন্র ধেন্গ দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন । 
তাপস তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভগবান রামের নিকটে ধনুর্বেদ শিক্ষা 
করতে এসেছেন, এর অতিরিক্ত, কোনো কিছু জানাতে অপন্মত হন? 
তাপস কর্ণকে প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্ব-বিধাতা কি উদ্দেশে এই 
কাঞ্চমযন্দিরতুল্য দেহ চূর্ণ করবার জন্ত পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা তার 
অজ্ঞাত। মনে হয়, কোনো শ্রেষ্ট ধনূর্ধরকে পরাভূত করবার জন্ত তিনি 
সঙ্গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত ভাগাহীন, 
তাই নিয়তিপ্রেরিত কর্ম তার সর্বশক্তিকে আজ নিক্ষ করেছে। তিনি 
ধাকে তার প্রতি-যোদ্ধারপে রণাঙ্গনে দ্বৈরথ সমরের জন্ত স্থির করেছেন, তার 
সঙ্গে যুদ্ধকালে তার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। যেমন ভাবে তিনি তার 
নিষ্টুর বাণে কণ্তা সদৃশ গাভী বধ করেছেন, তিনিও তেমনি “ছিন্ন ক, মুক্তী- 
আখি, নিষ্ধম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়” । গোধন শোকে আত্মহায় 
তাপস যদ্দি তীকে মোহাচ্ছন্ন হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকেন, তবে তার কোনে 
ক্ষতি হবে না। উপরস্ধ গাণ্ডীবীর দেহরক্ষী জ্বয়ং নারায়গ। একথা 


অশ্রদ্ধেয় । 


কাস্ত পরগুরাম তীর প্রিয় শিষ্য কর্ণের জানতে মন্তক রক্ষ| করে নিদ্রািভূত 
হুলেন। কিন্তু এক বজ্জকীটের দংশনে কর্ণ বিচলিত হলেও গুরুর নিরাতজের 
ভয়ে নীরবে তা সহা করেছেন । পরগুয়াম লেই কীটের দংস্রীক্ষ স্পর্শে জেগে 
উঠেছেন। তিনি কর্ণকে স্টার পরিচয় দ্বিতে জাদেখ করলেন। ভ্রার্থণ-পরিচ্ 
তীয় মিথা, কেনন। ক্ষত্রিয়ের মতো! শ্রান্মণের সহিষুষ্ঠ1 নেই । ক্ষণ তীয় কাছে 


টীকা ত 


স্তপুত্ররূপে পরিচয় দিলেও কুদ্ধ পরশুরাম তাকে অভিশাপ দেন। যে স্থান 
তিনি শিক্ষা দিয়ে তাঁকে অজ্রেয় করে তুলেছেন, সংকটকালে বিনাশের 
প্রাকালে তিনি অন্ত্রের কথা বিশ্বত হবেন। তবে সত্যই যদি তিনি হুতপুত্র 
হন তবে অভিশাপ তাকে স্পর্শ করবে না। কর্ণের দৃঢ় প্রতীতি হলো “সৃত্য 
--সত্য- বা ব্রহ্ম হুতপুত্র আমি 1, 

যে অসীম আকাজঙ্ষা ও অধ্যবসায় নিয়ে কর্ণ ব্রা্থণ পরিচয়দানে 

নের সংগে যুদ্ধের নিমিত্ত অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাপস ও পরগুরামের 
অভিশাপ তার সকল প্রয়াস ব্যর্থহতে চলেছে। তার জীবনে দৈব কিংব। 
পুরুষকার কার প্রতাপ সমধিক তার উত্তর অভিশাপের মাধ্যষে পরিপ্ফুট 
ছুয়েছে। 


প্রথম অংক 


'আরিস্টটল নাটককে ছুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন--একটি নাট্যাংশ ও 
সপরট সংগীতাংশ। নাট্যাংশের মধ্যে আছে তিনটি অংশ। তারা 
হলে! বথাক্রমে প্রলোগস, এপিসোডিয়। ও এক্সোডদ। সংগীতাংশ যেহেতু 
নাট্যাংশের অঙ্গীভৃত, তাদের পর্যায় হলো প্যারোড, জ্টাসিমন এবং 
কম্মোস। 

শেক্সপীরীয় নাটকে সেনেকার প্রভাবে নাটক পঞ্চমাংকে বিভক্ত হয়েছে । 
এদের লাঁম যথাক্রমে ছিল, এন্সপোষিন, রাইজিং এযাকশন, ক্লাইম্যাঝা, 
ডিনাওমেন্ট বা ফলিং ঘ্যাকশন এবং ক্যাটাপঞ্ট্রোফি | সংস্কত নটিক 
নাটাবিভাগ ,পঞ্চমাংককে অতিক্রম করে শকুন্তলা! নাটকে সগ্তমাংকে শেষ 
হয়েছে। মাটিকে গীতিধধিতায় অবকাশ থাকায় সেখানে সংহতি অপেক্ষ! 
ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। রসি ছিল নাটকের মূল অভিপ্রায় । এই রস 
স্বগ্রকাশ, চিন্ময় ও বেস্তাত্বর স্পর্শশৃন্য । লমাতেই চিত্বেজ বিস্তার ঘটে । 


৪ নর-নাবায়ণ 


সংস্কত নাটকে পঞ্চসস্ধির দিকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে 
পঞ্চসদ্ধিবূপে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ত, বিমর্ষ, নির্বহণ বা উপসংহৃতির কথ! বলা 
হয়েছে। 
প্রথম অংকে থাকে মুখসন্ধির পরিচয় 
যত্র বীজসমুৎপত্তিনণনার্ধরসসম্তবা। 
প্রারস্তেন সমাধুক্তা তন্থুখান্‌ পরিকীত্তিতম, ॥ 
যেখানে আরম্ভ নামক অবস্থার সংগে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃতাস্ত ও রস-সম্ভাখনা 
যুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাকে মুখসন্ধি বলে। 


প্রথম দ্ৃশ্-স্থান হস্তিনার সভামণ্ডপ। সঞ্জয় এসে রাজসভায় পাণ্ডবদের 
বক্তব্য নিবেদন করেছেন। অর্ভুন বলেছেন যে, কৌরবগণের মধ্যে ধারা 
পাগুবগণের সংগে যুদ্ধ করবার জন্ঠ গ্রস্তত তাদের আমু শেষ হয়েছে বলে 
বিবেচন। করতে হবে । ছুর্যোধন যেন যুদ্ধ না চান, কারণ তাতে জাতির 
ধ্বংস স্ুনিশ্চিত। ভীম্ম রাঁজসভায়, বিশেষত দুর্যোধনের উদ্দেশ্তে জানালেন 
যে, নপ্রয়-বাস্থদেব মায়াতিমানব ॥ পূর্বদেহে তারা ছুই খষি নর-নারায়া। 
এক আত্মা-ছ্বিধাভৃত ভিক্নরূপে দুষ্ধৃতের ধ্বংস 'ও ধর্মরক্ষায় যুগে যুগে রণ 
হন। কর্ণ একে অশ্রদ্ধেয় গ্রলাপবাক্য বলে সমালোচন! করলে ভীদ্ম কুদ্ধ হয়ে 
জানালেন যে, ছুযোধন যদি সৃতপুত্র, শকুনি এবং ছুঃশাসনের পরামর্শে চলেন 
তবে তার বিপর্যয় অনিবার্য । কর্ণ আত্ম-ঙ্লীঘার গুরে জানালেন যে, তিনি 
পাগুবগণকে ধ্বংস করবেন। ভীন্ম তার এই অহংকারকে ধিক্কার দ্িলেন। 
ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের নিকট আত্মীয়-ত্বজন নাশের ভীতির কথ! বললেন। তিনি 
তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে," বিনা যুদ্ধে তিনি পাঁগুবদের শুচ্গ্র গ্রমাণ ভূমি 
দান করবেন না। (কর্ণার শপথ বাক্য সর্বলমক্ষে গ্রকাশ করে জানালেন ঘে, 
পিতামহ যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি অন্তরধারণ করবেন না? 
উপরস্ত তিনি কোনো প্রার্থীর যাক্ধা ব্যর্থ করবেন না। তিনি নিশ্চিত যে, তীগ 
ঘাণেক গ্রহাকে গাণীবীর মৃত্যু হবে। 


টীকা ৫ 


দ্বিতীয় দৃশ্ট--পাগুব শিবিরে পঞ্চপাগুব দ্রৌপর্দী এবং সাতাফি উপস্থিত 
আছেন। কৃষ্ণ শেষবারের মত সন্ধির প্রচেষ্টায় কৌরবসভায় যাবার ইচ্ছা! 
প্রকাশ করলেন। সহদেব ব্যতীত অপর চারজন পাওবভ্রাতা তাঁর কার্য সমর্থন 
করলেন। সহদেব তার প্রতিবাদ প্রকাশ করে বললেন যে, কৃষ্ণ যেন কোনে! 
মতে সন্ধি নাকরেন। যুদ্ধই হবে পাগুবগণের একমাত্র উদ্দেশ্য । সাত্াযাকিও 
ভীম কর্তৃক ছুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের কথা উল্লেখ করে 
জীনালেন যে, এই কার্ধসমূছ ন! ঘটলে তিনি শাস্তি লাত করবেন না। (প্রৌপদী 
শান্তিপ্রিয় ধুন্ধভীত দ্বিতীয় পাগুব এবং কৃষ্ণথ] তৃতীয় পাগুবকে ব্যঙ্গ করে 
জানালেন যে, ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে তিনি তার পৃষ্ঠটদেশে মুক্ত কেশরাশি বহন করে 
চলেছেন ]) যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস না হলে তার অন্তরের জাল! নির্বাপিত হবে 
না। অগ্নিশিখা শিরে তার জন্ম, সুতরাং উত্তাপ ভিক্ষায় তিনি কোন্‌ 
দীপশিথার মুখে হস্ত প্রসারিত করবেন। (ঘুদ্ধতীত তার পঞ্চম্বামী নিশ্টেষ্ট 
হলে তিনি অভিমন্যু ও তার পঞ্চসম্ত।ন সহ যুদ্ধে গ্রবেশ করবেন ।) 


তৃতীয় দৃণ্ঠ_কর্ণ ও তার মহিষী পরাবতীকে শিয়ে এই দৃষ্টি রচিভ 
হয়েছে। দু তার স্বগতোক্তির মাধামে কৃষ্ণের উদ্দেশ্তে বলেছেন যে, যদি 
মতাই তিনি নরদেহধারী নারায়ণ হন তবে এ কথা তার স্ুবিদিত যে, তিনি 
নরের অবধা, এমন কি তারও অবধা টু তথাপি যদি তিনি অদ্ুনের বাগে 
নিহত হন, তবে মৃত্ত্ুমুখে তাকে নারায়ণ বলে নমস্কার করবেন। মহিষীর 
নিকটে কর্ণ ভ্রৌপনীর স্বয়স্বর সভার বর্ণনা] দিয়ে জানালেন যে, যুধিষ্ঠিরের মুখ 
থেকে উচ্চারিত আক্ষেপ-উক্জি গ্রহণ করে দ্রৌপর্দী প্রকাশ্তে বলেছিলেন ধে, 
তিনি হৃতপুত্রকে গ্রহণ করবেন না। পন্মাবতী কৌরবসভায় ভ্রৌপর্দীর 
লাছনীর কথা উল্লেখ করলে কর্ণ প্রথমে বুধিষ্টিরকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত 
করেন। «কৌরব ষরেছে বহুদিন'__একথায় কর্ণ শ্বীকার করেন বে, তীক্ম- 
প্রেিণের সংগে তিনিও মার! গিয়েছেন। তার! সকলে নারী লাছনার অন্য 
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দবায়ী। পদ্মাবতী বাসুদেব নারায়ণের কথ! উল্লেখ করলে, তিনি বলেন খে» 
নারায়ণের নর অবতারকে বিশ্বাস না করলেও তিনি উভয়কে শন্ধা ও প্রীতি 
করেন। তথাপি যুদ্ধে অর্জুনবধে তিনি সাফল্য লাভ করবেন। তবে তার 
একটি কথ! হলো, তা আমি হুই যদি রাধার নন্দন, ) 


চতুর্থ দৃশ্য-_এই দৃশ্ডের স্থান কর্ণের ভবন। তীর গৃহে এসেছেন ছুর্যোধন, 
ছুঃশামন এবং মাতুল শকুনি। ছুর্যোধন গভীর সমস্যায় পীড়িত হয়ে অঙ্গরাজের 
নিকটে পরামর্শের জন্য এসেছেন। আগামী কল্য প্রাতে কষ্চ হত্তিনার রাজ" 
সভায় সন্ধির প্রস্তাব করবেন। ুর্যোধনের বিশ্বাস যে, ধৃষ্ট কৃষ্ণের কটুক্তি 
ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই । তাকে আতিথা দানের প্রশ্নে কর্ণ তাকে 
হন্ডিনার কারাগারে নিক্ষেপ করবার পরামর্শ দিলেন। শকুনি, তীর হ্যায় 
অনুরূপ পরামর্শ দানের জন্য অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ছুর্যোধন আরও 
জানালেন যে, কৃষ্ণ রাজ-আতিথ্য পরিহার করে বিছুরের গৃহে অতিথি হয়েছেন। 
কর্ণের পরামর্শ হলে] যে, কৃষ্ণকে বন্দী করতে পারলে পঞ্চপাগুব ভগ্নদস্ত ভুজঙের 
স্ঠায় উৎসাহহীন ও চেতনাহীন হয়ে পডবে ।/ছুর্যোধন ৪প্রভৃতি প্রস্থান করবার 
পরে কর্ণ কষ্ণের আগমনে স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ছুর্যোধনের প্রকৃজি 
জানা সত্বেও যখন তিনি কৌরবসভায় এসেছেন, তথন হয় তিনি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, 
না হয় সত্যই নারায়প।) 


সপ্তরাত্রির অনিদ্রার পরে কর্ণকে নিদ্রাভিভূত দেখে পদ্মাবতী তার 
বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। নিদ্রায় কর্ণ কষ্:গ্রসঙ্গে 
বললেন যে, মৃণাল তত্র স্পর্শে তার তচ্ছ কম্পিত। আপাতদৃষ্টিতে ষিনি 
প্রত কঠোর, তিনিই আবার 'এত কোমল। মততার গ্রস্থিতে কঠোর 
অহংকারের প্রতিমুতি ছুর্যোধন তাকে বাধবাক প্রয়াম করেছেনঃ কিন্ত কে 
কবে ডাকে বাধতে পেরেছেন। (বাঙ্গণবেশী হৃর্ঘ প্রবেশ করে তীর কথ) 
শগ্-কর্ণে শোনাবার কথা বললেন |) ভিনি জানালেন যে, দেখরাজ ইল 


টীকা! ণ 
ভিখারী ব্রাক্ষণবেশে তীর গৃহে এসেছেন। তিনি তার সহজাত কবচ-কুগুল 
প্রীর্ঘনা করবেন। সুর্য তার পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি শুধু তার 
হিতকামী নন, এসেছেন তিনি সন্তানের প্রতি দেবতা-হদয় জয়ী যায়াবশে। 
যতদিন কর্ণ-দেহে কবচ-কুগুল থাকবে ততঙ্জিন গাণ্ীবীর পশ্চাতে স্বয়ং দেবেন্দ্র 
যুদ্ধ করলেও তাঁকে পরাজয় মানতে হবে । সুর্য তাকে কবচ-কুগুল দান করতে 
নিষেধ করলেন। কিন্তু কর্ণ সত্যের আশ্রয়চুাত হয়ে কীতি ধ্বংসে বেঁচে 

ত চান না। 

ইন্্র ব্রাহ্মণবেশে ভিঙ্ষার্থীরূপে কর্ণের নিকটে আগমন করেন। কর্ণ তার 
প্রাধিত কবচ-কুগুলের পরিবর্তে পৃথিবীর প্রভূত এন্বর্য, সুবর্ণ, প্রমদ?, ধেঙ্গ, 
সাম্রাজ্য ও পৃথিবী দান করতে চাইক্সে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কবচ-কুগুল ব্যতীত 
অপর কিছু চান না। কর্ণ তার দেহ-সংলগ্ন কবচ-কুগুল ছিন্ন করে ইন্ত্রকে দান 
করলেন। তার আগমনবার্তা ও পরিচয় কর্ণ পূর্বেই শুনেছেন, এই কথা জেনে 
বিশ্মিত ও শ্রদ্ধাভিভূত ইন্দ্র আস্তরিক আশীরাদের বিনিময়ে তাকে একাত্ 
নামে শক্তি দান করেন। এর আঘাতে অমরেরও মৃতু অনিবার্ধভাবে ঘটবে । 
টবচ-কুণ্লের জন্য কর্ণের দেহের সৌন্র্ধের ছানি হবে না,-“লোঁক চক্ষে হবে 
ভূমি আদিত্য বিগ্রহ? । 

(আরিস্টটল যে প্রস্তাববাকে বলেছেন প্রলোগস, ও যাকে শেক্সপীরীয় 
নাটক ভন্গুযায়ী বলা হয়েছে এক্সপোজিশন, সংস্কৃত 'আলংকারিকগণ তাকে 
যুখসন্ধি বলে বর্ণনা করেছেন; কারণ এখানে রস-সম্ভাবন! যুক্ত বীদ্ের উৎপত্তি 
হয়ে থাকে 1” 


স্বিতীয়্ অংক 


ইংরেজী নাটকে দ্বিতীয় 'ংক থেকে ঘটনার ধার! গতিলা্ভ ফরে। এবং 
সেই গতি চয়মোৎকর্ষের দিকে ধাধিত হয়। এই কারণে একে রাইজিং 
উমযাকশনরূগে অভিহিত করা হয়। ধিতীয় অংককে বিকাশ পর্ব নাষে অভিহিত 
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করা হয়, কারণ এখানে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তসংকুল হয়ে ওঠে । সাহিতাদপণে 
এই সন্ধিকে বলা হয়েছে প্রতিমুখ। 
ফলগ্রধানোপায়শ্ত মুখসন্ধিনিবেশিনঃ 
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোডেছে! ষন্ত্র প্রতিস্তখং চ তৎ ॥ 

মুখসন্ধিতে মুখ্য ফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত হয় ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে 
যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাকে প্রতিমুখ সন্ধি বলে। 

চতুর্থ অংকের চারটি দৃশ্ত আছে। এই অংকে বশত মুখ্য বিষয় হলো কৃষ্ণ 
কর্তৃক কৌরবসভায় সন্ধির কথ! উত্থাপন, এবং ছুর্যোধন কর্তৃক ত] প্রত্যাখ্যান । 
ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করবার বৃথা প্রয়াস করেছেন । ছুর্যোধন 
ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে কুষ্ণকে বন্ধন করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চান। সেই 
সময় তিনি তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। গান্ধারীও দুর্যোধনকে বুধিষ্টিরের 
সংগে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করতে বললেন, কিন্তু ছুর্যোধন তাঁর সংকল্পে অটল । 
ভীক্ম কৌরবপক্ষের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন ধে, 
শিখণ্তীকে দর্শন করলে ত্তিনি অস্ত্র পরিহার করবেন। কর্ণকে ভীম্ম র 
ত্বীকৃতি দিতে চান না, কিন্তু কর্ণ $1কে খলেছেন থে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, 
তবে ইচ্ছামৃত্যু দেবত্রতের প্রাণ বিনষ্ট করতে পারেন। কর্ণগূহে কৃষ্ণ এসেছেন, 
এবং তিনি কর্ণের নিকটে তার জন্মরহস্ত প্রকাশিত করেছেন। তিনি তাঁকে 
পাগুবপক্ষে যোগদানের জন্য অন্রোধ করলেন। কিন্তু কর্ণ অনায়াসে, 
পৃথিবীর আধিপতা ও আভিজাত্য উপেক্ষা করলেন। স্থতরটু দ্বিতীয় অংক 
কৌরবসভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন এবং কর্ণের জন্মপহস্ত অবগত হবার কাহিনী 
দিয়ে শেষ হয়েছে । এই অংকটি নাট্য-তাৎপর্যে পূর্ণ । 


প্রথম দৃশ্য _-এই দৃশুটি শুধু চারণীগণের গীতের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কষ 
হস্তিনায় এসেছেন, তাই চারণীগণ তার বৃদ্ধাবনলীলার কথা সংগীতে উল্লেখ 
করেছেন। আবার তিনি এখন থে তার বেধুতে সুর স্থষ্্ট করেছেন, তাতে 


চীক! ৯ 


বিশ্ব্গৎ কম্পিত হয়ে উঠেছে। দীপকের তান সকলের মনে আতংকের 
বিহ্বগতা স্থষ্টি করেছে। একদা বৃন্দাবনে তার বেণুর সুরে বমুনায় উজান সথষটি 
সুতো! এবং দিশাহার] হয়ে পর্দী ছুটে চলত বেগবান প্রবাহে । কিন্ত আজ 
আবার আকাশ পাতাল সুরে প্রমত্ত হয়েছে। এই দদীপকের তান অনুধাবন 
কর! কঠিন। 
দ্বিতীয় দৃখ্য_-হস্তিনার সভামণ্পে ধৃতরাষ্ট্র, ভীম্ম, ভ্রোপ, ছুর্যোধন, কৃষঃ 
প্রভৃতি সমাসীন। কৃষ্চের সন্ধির প্রস্তাবে হুর্যোধন ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ 
করেছেন, তার অভিযোগ হলো! বাসুদেব অন্তরে বিগ্রহের ইচ্ছা নিয়ে কৌরব- 
সভায় এসেছেন। হছুর্যোধন ভীম্ম-দ্রোণাদির হিতোপদদেশ অগ্রাহা করে 
বলেছেন যে, তিনি বিন! যুদ্ধে স্ঠাগ্র পরিমাণ হৃমি পাওবদের দান করবেন ন1। 
ড্রোণাচার্য অঞ্ুনের অপরাঙ্জেয় বীরত্তের কথা উল্লেখ করলে হুর্যোধন উত্তর দেন 
যে, যুদ্ধে তার মৃত্া হলে তিনি বহু আকাক্ষ্িত, ক্ষত্রিয়ের ঈদপ্সিত শ্র্গলোকে 
প্রশ্নাণ করবেন। 
ধৃতরাষ্ট্ী বৃথা ছুর্যোধনকে শান্তিস্কাপনের কথা বলেছেন। ক্রুদ্ধ দূর্যোধন 
সত্তাকক্ষ ত্যাগ করে যান। পুনর্বার প্রহরীদের নিয়ে তিনি সভায় প্রবেশ কয়ে 
কষ্ণকে বন্ধন করবার শিরধেশ দেন। চি পিতা বাষাতার কথা উপেক্ষ! 
করেছেন। কৃষ্ণ তখন তার বিশ্বব্প প্রদর্শন করেন । ধৃতরাষ্্রকেও তিনি 
লোক-অগোচরে এই রূপদর্শনের জন্ দৃষ্টিদান করেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশ্বপ্ূপ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তার মতে এটি 
ছপীক উপন্তান। কৃঝ শ্রশী শক্তির দ্বারা নয়, মানুধা শক্কির ছারা তার সকল 
কার্য সম্পন্ন করেছেন । 
তৃতীয় ভৃপ্ট _এই দৃশ্তে গান্ধারী ছুর্যোধনকে বিহুরের গৃহে গমন করে 
ব্বাহুদেবকে সন্ধি স্থাপনের অভিলাধ ব্যক্ত করতে উপদেশ দেন। ভ্িনি 
বারংবার ধৃত্তরাষ্ট্রের অনহাগতার কৰ। উল্লেখ করে বলেছেন যে, জিননি 
কুরুক্ষে তর দ্ধের পরিপাম চিত্ত! করে শব্যাগত হয়েছেন। গান্ধারী পুরনেহে 
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আত্মহারা নুপতিকে কোনো মিথ্যা স্কোকবাক্য দ্রিতে চান না। তিনি 
সকলের কল্যাণ, পিতা, কুকুরাজা ও কুরুবংশের কল্যাণের জঙ্ঠ ধর্মরাজকে 
বাজ/দানের জন্ত অনুরোধ করেন । কিন্ত ছুর্যোধন অর্থহীন কথা শোনবার জন্য 
সার সময় বয় করতে চান না, তাঁর মতে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন মায়াজালের 
কুহক মাত্র । ভিনি কোনো কুহকে ভীত নন। তিনি জননীকে জানান যে, 
তিনি পূর্বেই পাগুবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 


একাদশ অক্ষৌহিণণীর সৈনাপত্যের ভার পিতামহ ভীম্মের উপরে অপিত 
হয়েছে । ভীম্ষমের যদিও পাঁগ্ুব-প্রিয়ত। আছে, তথাপি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ও 
আনুগত্য তিনি পরিহার করবেন না। পাগুবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী তিনি 
কতদিনে জয় করতে পারেন, এই গ্রশ্রে প্রথমে ভীম্ম, পরে দ্রোণাচার্ধ বলেছেন 
যে, ভারা একমাসে পাগুবসৈন্য ধবংস করতে পারেন। কৃপাচার্য ছুইমাসে, 
অস্থখামা দশদিনে, এবং কর্ণ পাচদিনে পাগুবগণকে নিমূল করতে পারেন। 
ভীম্ম কর্ণের আত্মুঙ্গীঘায় ত্রদ্ধ হয়ে তাঁকে জানান যে, কবচ-কুগুল-হারা কণ 
আর রঘী পদবাচ্য নন। কর্ণ তার সংহার শত্তির কথা উল্লেখ করে সগর্বে 
জানালেন যে, তিনি ইচ্ছামৃতু) পিতামহেরও প্রাণ বিনষ্ট করতে পারেন। তবে 
কর্ণ কাকে জানান যে, পিতামহ জীবিত থাকতে তিনি রণক্ষেত্রে অস্ত্রে আর 
কাত দেবেন না। তীম্ম জানালেন যে, শিখণ্ীকে রণক্ষেত্রে দেখতে গেলে 
তিনি অভ্ত্রত্যাগ করবেন। মাতুল-শকুনির পক্ষে শিখণ্ডী বধ সহজ বলে মনে 
হকেও কর্ণ উপলব্ধি করেন যে, তিনি বাতীত শিখণ্ডীকে বাধা দেবার মতো 
যোঘ। আর কেউ নেই । কিন্তু যেহেতু তিনি অন্ত্রত/াগ করেছেন, তার জন্ত 
মহাংহ্রধর, মহাসত্ব, নরশ্রেষ্ঠ ভীম্ম ক্ষুদ্র বালকের বাণে নিহত হবেন। কর্ণ 
ছুর্যোধনকে বাস্বগ্রদত্ত একাত্্ অন্ত প্রদর্শন করলেন । ছুযোধন জানালেন যে, 
য্দিন ভিক্ষ1 না! চান, ততদিন কর্ণ যেন সযত্বে এই শক্তি রঙ্গ! কর়েন। 


চু দৃ্ত-_কৌরবসভায় কের বিশ্বরপ দর্শনে হতবুদ্ধি ছুঃশাসন গ্র্কত 


্ী 


কারণ জিজ্ঞাসা করায় কর্ণ তাকে বলেছেন যে, তিনি মোহিনী মায়ায় সকলকে 
মোহিত করে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেছেন । ভীনম্ম, বিছুর প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতি 
এত তক্তিতে অনুগত যে,'কৃষ্ণ তাদের যা দেখতে বলেন, তা-ই তারা দেখেন। 
ধৃতরাষ্ট্র চিরঅন্ধ, তিনি ষা শুনেছেন, তা-ই অস্তৃ্টি দিয়ে দর্শন করেছেন । 
কৃষ্ণ প্রদশিত বিশ্বরূপ মোহিনী-মাঁয়া মাত্র । কর্ণকে কবচ-কুগুল-হারা দেখে 
ছুঃশাসন বিস্মিত হয়েছেন । 

পল্মাবতী দেবতার পক্ষপাতিত্বের নিন্দা করেছেন । বাসব, নরের প্রতি হীন 
মায়াবশে ভিথারী সেজে কপট ভিক্ষার নামে জীবন লুষ্ঠন করতে এসেছিলেন । 
কর্ণ তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, দেবতা -ছুলভ ধন ভারিয়ে তিনি ছুঃখিত 
নন। কেননা, ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে পরাজিত করলে অভিজ্বাতগণ ঘোঁষণ] করত যে» 
সুুতপুত্র কর্ণকে বধ করেনি, কবচ-কুগুল অর্জুনের মৃত্যুর কারণ। পল্মাবতীক 
সংশয় হলে! যে, তার রাধেয় পরিচয়ের মধ্যে ছুর্বলত! আছে। যদ্দি এই পরিচয় 
মিথ্য। বলে প্রমাণিত হয়, তবে কর্ণের সমস্ত শক্তি “কণা হতে কণাহয়ে 
পরিক্গিপ্ত হইবে তৃতলে+ । কর্ণের মনেও এই সংশয় আছে। পদ্মাবতী তাঁকে 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যশোদা-ছুলাল কৃষ্ণ শেষ পর্যস্ত দেবকী-নননরূপে' 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 

অনাহৃত হয়ে কৃষ্ণ কর্ণ-গহে এসেছেন। কর্ণ আনন্দে অভিভূত হয়ে 
পল্মাবতীকে আহ্বান করতে চাইলে কৃষ্ণ তাকে বাধা দিয়েছেন। তিনি 
ভাঁকে বলেছেন যে, পিতৃঘসা-গর্ভে তার জন্ম হয়েছে । আদিতা ওরসে জননীর 
কম্তাকালে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন । কৃষ্ণ তাকে জো পাণুবরূণে তার অধিকার 
গ্রহণের জন্প আমন্ত্রণ জানালেন । বুধিষ্ঠির হবেন যুবরাজ, ভমসেন মন্তকে 
শ্বেতছত্র ধারণ করবেন, ধনঞয় হবেন রখের সারথি, এবং ভৌপধী দিধধের ষষ্ট 
ভাগে তাকে অর্চনা করবেন। কর্ণ ক্চকে দীন-ভ্রাতাক্স আঁলিগন ধান 
করলেন। কর্ণ কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যে, তার ইতিহাস যেন ঝুহিষির শুধতে 
না পান। ণডনিলে সর্বদ্থ তাজি, আসিতেন গলবন্তে পুথিতে আমাকে 
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ঘুধিষ্টির ৷ কৃষ্ণ তাঁকে অন্গরোধ করে জানালেন, 'পৃথসর সংহার দশা এনে 
না কৌন্তেয় । কিন্তু কর্ণ সেই পৃথীর সংহার দশা! আকাজ্ষ! করেছেন, কারণ 
যেদিন জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সম্ভোজাত শিশু ভূমিতে পড়ে ক্রন্দন 
করেছিলেন, তখন ধরিত্রী মাতা তাঁকে আশ্রয় দেননি। কর্ণের জীবনে 
মানসিক সংঘাত হলো যে, এতর্দিন পর্যস্ত তিনি ধাকে প্রতিযোদ্ধারপে জ্ঞান 
করেছেন, অনৃষ্টের পরিহাসে তিনি তার কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁর কঠিন মানসিক 
দ্বন্ধ হলে! যে, অদ্ভুনের সংগে যুদ্ধে হৃদয় পরাজয় কামনা করে, সতা চায় জয় 
এবং মনুষ্যত্ব চায় নিঠুরতা। সুতরাং কৃষ্ণ মর্মভাঙ্গ। প্রীতিপুষ্প অগ্রলিতে 
ধরে তাঁকে মর্মবিদারী ক্ষোভের কথা বলতে এসেছেন । 

বিদায়ের প্রাক্কালে কর্ণকে রুঙ্ণ তার প্রণতি জানালেন, তার নামের সংগে 
চিরদিন দান-বাক্য সংযুক্ত থাকবে। কর্ণ তাকে অন্গরোধ করলেন, যখন 
তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি যেন তার প্রণাম মৃদ্্যরূপা মাতাকে 
নিবেদন করেন । 


তৃতীয় অংক 
নাটকের তৃতীয় অংক চরমোতকর্ষন্ূপে পরিচিত। সাহিতাদর্পণে একে বলা 

হয়েছে গঞ্ভসন্ধি । 

ফল প্রধানোপায়ন্ত প্রাগুতিস্তশন্ত কিঞ্চন। 

গর্ভো ঘত্র সমুভ্তেদে হীসাদ্েষবানমুহঃ ॥ 
যেখানে মুখা ফলোপায়ের পুনঃপুনঃ হাস ও অদ্বেষণযুক্ত অভিবাক্কি হয় সেখানে 
গর্তসন্ধি হয়। পাশ্চাত্য নাটকের তাৎপর্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ তৃতীয় অংকের 
ক্লাইম্যাক্স রূপে অভিছিত করা হয়, কারণ দ্বিতীয় অংকে বণিত ঘটনাসমূহ 
এখানে শ্থুচীমুখ সৃষ্টি করে এক বিরাট সংঘাতের পরিচন্ত দেয়। 


তৃতীয় অংক পাঁচটি দৃশ্তে বিভক্ত হয়েছে । বিভিন্ন দৃষ্ঠের বক্তবা ও তা 
উপস্থাপনা রীতি মুল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে । 
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প্রথম দ্ৃশ্ট-দ্ৌপদী কৃষ্ণের সঙ্গে কথোৌপকখনকালে কৌরবসতায় 
তার লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন যে, বিধাতা 
সকল উপদ্রব সহ করতে পারেন, কিন্তু অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির 
মরণ, এবং কার্ষে, বাক্য, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা কোনো মতে সহা করতে 
পারেন না! । এই নারীর লাঞ্ছলাকে কেন্দ্র করে-_গগান্ধারীর আবেদন” 
নামক নাট্যকাব্যে লোকমাতা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ছুর্যোধনকে ত্যাগ 
করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। অর্জুন এবং পরে যুধিষ্টির প্রবেশ করায় 
ভাদের মধ্যে উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের বলবীর্ধ নিয়ে কথা উঠল। তীম্ম ও. 
দ্রোণ এক মাসে, কৃপাচার্য ছুমাসে এবং কর্ণ পাচদিনে পাওবসৈস্ঠ 
সংহারের কথা জানিয়েছেন। যুধিষ্ঠির এতে ভয় পেয়েছেন। কিন্তু অর্ভুন 
তাকে আশ্খন্ত করে বললেন যে, যদি কৃষ্ণ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি একদণ্ডে 
হ্াবর-জজমাত্মক ত্রিলোক ধ্বংস করতে পারেন। তিনি কিরাতবেদী 
মহাদেবের নিকট থেকে যে শর পেয়েছেন তা যুগাত্ত সময়ে সর্বভূত সংহারের 
কালে প্রয়োজন হয়) কৃষ্ণ তাঁকে জানান যে, সতাসন্ধ। যুধি্ঠিরের কুদধ দৃষ্টি সহ 
করবার ক্ষমতা কাকুর নেই। দ্রৌপদী তার উপরে ক্রোধ প্রকাশ করবার 
কথা বললে তিনি তাঁকে বলেন যে, ধর্মরাজা প্রতিষ্ঠার মুল ভিত্তি এবং মূল 
শক্তি তিনি | তিনিই তীর লাঞ্ছনা! করেছেন। স্থতরাং ক্রোধ ধর্দি করতে 
হয়, তবে তার নিজের উপরে করা কর্তবায। (কৃষ্ণ ঘৌপদীকে জানালেন যে» 
ধর্ম সংক্ষুব, প্রৌপদীর কর্তব্য হলে! চণ্ডিকাঁর পুজার আয়োজন করা। অঅর্জুনও 
জানালেন যে, ধর্ম বদি ক্রুদ্ধ হন ধর্মকায়! ভেজে পড়বে ও রুষণের আগমমের, 
উদ্দেস্ট বার্থ হয়ে যাবে। 


দ্বিতীয় সশ্ট_ভীগ্ষের মৃত্যুর পরে কর্ণ বিলাপ করে বলেছেন যে, 
পিতামহ ভীম্বের নিকটে অস্ত্রের গ্রহার অপেক্ষা বাৎসল্য রসের আকর্ষণ 
' ছিল বেলী। তাই তীয় শরসমূহ গাণ্ডীবীকে বিদ্ধ না করে তাঁর গঞুগলকে 
থেন শ্েছে অভিবিকত করেছে। বর্বোপরি তিনি এক বালকের পুশ্পের, 
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প্রহারে শরশধ্যা গ্রহণ করেছেন। এর পরে সেনাপতি হবেন দ্রোণাচার্য। 
কিন্তু তিনি একদিকে বার্ধক্যে ও দ্াসত্থে নিত্য মৃত্বাকামী। অন্তপ্মিকে 
কাকে যুদ্ধ করতে হবে, পুত্র অপেক্ষা প্রিয় পাগডবগণের সঙ্গে। এর পর 
কর্ণকে গ্রহণ করতে হবে অঙ্জুন বিনাশের দায়িত্ব। অর্জনের সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ তিনি হীনজাতি। যদি ইন্ত্রপ্রদত্ত একাস্্ব 
শর বিশ্বাসঘাতকতা না করে; তবে নিশ্চয় তিনি অর্জুনকে বধ করবেন। 
পদ্মাবস্ধীর প্রশ্নে কর্ণ জয়দ্রথ বধেৰু কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সুর্য অন্ত যাবার 
সংগে সংগে অর্ভুন প্রজলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। পল্সাবতীর প্রশ্নে 
কর্ণ উত্তর দেন যে, অর্ভুন তার একমাত্র প্রতিঘন্দী, স্থতরাং তাঁর পক্ষে 
অর্জুনের শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করা চলে না। যাই হোক, কারও মতে 
উচ্ধার প্রবাহ রবির আলোক পথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে অন্তমুখে 
বাহুর আক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু অনেকের মতে সুদর্শন সূর্যকে আচ্ছঙ্গ 
করেছিল। কর্ণ কঞ্চকে নারায়ণ বলে না মেনে নিলেও মুক্তকঞ্ে বলেছেন, 
তিনি অপূর্ব মানব। স্থষ্টি থেকে আঙ্জও পর্যন্ত এমন পূর্ণ মানবতা প্রত্যক্ষ 
করা যায়নি । 

কর্ণ পল্সাবতীকে জানালেন যে, বাসবপ্রদত্ত এক-বিঘাতিনী শক্তি অন্ভুন- 
বধের নিষিত্ত তিনি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু শধ্যাত্যাগের পরে যখন শ্তিনি 
তার ইঞ্টের কথা শ্মরণ করেন, তখন কেশব এসে সম্মুখে ঈ্লাড়ান, তখন তিনি 
ভূলে যান তার অস্ত্রের কথা । পদ্মাবতীর নিকট থেকে বিদায় গ্রহথের 
প্রান্কালে, কর্ণ ঠাকে জানালেন যে; তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজোষ্ঠ পাওব-মহ্ষী | 
তিনি কুস্তীপুত্র । ছুঃশালনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। এই অংকে 
পল্লাবতীর কর্ণ-জীবনের রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া এক ধর্মান্ত্িক আডিজতা। 
সকল কিছুর মূলে আছে এক জে কুহকী় ছলন]। 

তৃতীয় দৃশ্য --ঘটোত্কচেন আক্রমণে কৌরবপক্ষ ছিন্ভিম হয়ে পড়েছে । 


এনে কিন্তু দোপাচার্ষের পরের মুখে আবিভৃত হয় না। দ্রোখাচার্য নীতি-্রিগর্থিত 
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যুদ্ধে যোগদান করবেন না। তবে তৃতীর বারের যুদ্ধে হদ্দি তারা অর্াৎ কৌ়ব- 
গণ ঘটোৎকচকে বধ করতে না পারেন, তবে তিনি তীর বিনাশের ভার গ্রহণ 
করবেন। ইতিমধ্ো শকুনির পরানর্শে ছুঃশাসন ছুর্যোধনের নাম করে কর্ণকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করে এনেছেণ। সংগে সংগে তিনি যেন পিয়ে বান তার 
সেই একাম্ব বাণ। ছুর্ষোধন কর্ণের নিকটে ঘটোতকচের কথা বাক করায় কর্ণ 
আশাহত হলেন। কারণ তিনি অঞ্জুনবধের সংকল্প করে পত্বীর শিকট থেকে 
বিদায় গ্রহণ করেছেন। ছুর্যোধনের বক্তব্য হলো! এই র্াক্ষসের তুলনায় অর্জুন, 
"ভীম গ্রভৃতি অতি তুচ্ছ। কর্ণ হুর্যোধনের তুষ্টির জন্ত অনায়াসে তার শেষ 
সম্পদ নিবেদন করলেন । বিকর্ণের নিকট থেকে মাতৃল শকুনি তার বিপদের 
সম্ভাবনার কথ! জানতে পেবে পলায়ণ নামক আত্মরক্ষার অস্ত্রটি বাবহার করতে 
প্রস্তুত হলেন । 


চতুর্থ দৃশ্য _কুকুক্ষেত্রের অপরাংশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলারিত যুধিষ্টিরকে 
দেখে অর্জুন তীকে প্রশ্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের বীরত্বের কথা তার নিকটে 
বাক্ত করলেন। কর্ণ যেন প্রথর তাস্করের ন্যায় দীপ্তরপ ধারণ করেছেন। 
বাস্তবিক কর্ণের শরাধাত সহ করা কারও পক্ষে সন্তব নয়। অদ্ঞনকে তাই 
ভীত বক্তব্য লে! যে, তিনি যেন শীস্ত্র রাধেয়কে বিনাশ করেন। অর্থুন কফাকে 
জিজ্ঞাসা করে যথাযথ উত্তরদানের কথা বলায় যুধিষির আশ্বস্ত হয়ে রণঞ্ষেত্রে 
প্রত্যাবর্তন করলেন । কৃষ্ণ এসে নকুল ও সহদেবকে এবং ভার পরে ভীঘ ও 
সাত্যকিকে ধর্মরাজকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। কুঙ্চ ঘটোখক5কে 
নির্দেশ দিলেন, সেই রাত্রে কর্ণের সংগে দৈরধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে । অর্জুনকে 
[তিনি নারায়ণী দেনার লঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্গ নিয়ে গেলেন । 


পঞ্চম ঢৃষ্ঠ--কুরুক্ষেতঅ যুদ্ধক্ষেত্রে পাও ভ্রাতৃচতৃষ্টয় কর্ণের নিকটে 
পরাজিত ও বন্থী হয়েছেন । একমাত্র ধনঞয় অন্তত্র যুদ্ধে বন্য থাকায় কর্ণের সংগে 
যুদ্ধে লিও হতে পারেননি । যুধিটির কর্ণের ফোধ বাক্য নেও তাকে নমস্কার করে 
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গুস্থান করলেন। বিস্তু নবুক হুত্পুত্রের দিকটে মণ্ডক নত করবেন না, 
একথা জানালে কর্ণ সহান্তে উত্তর দেন যে, তার প্রণাম ভার নিকটে মুল্যহীন। 
কিন্তু সহদেব ধর্মরাজের রীতি অচ্চসরণ করতে ছিধা করলেন না। ভীম একদ! 
কর্ণকে গ্লেষ বাক্যে বিদ্ধ করে বক্ছিকেন যে, কুত্পুত্তরপে তার উচিত বল্গা 
ধরা। বিস্তু জীমসেনকে তিনি জনায়াসে জড়বৎ নিশ্চেই করতে পারেন, গুন 
করলেন যে, তার পক্ষে জন্ত্ধারপ না বল্গা ধারণ কোন্টি ভীমের নিকটে 
্বাভাবিক বলে মনে হয়। করণ ভীমের গলদেশে ধন্ত প্রবেশ করিয়ে তাকে 
আকর্ষণ করলেন ও গণ্ডদেশ চুম্বন করলেন। ভীম তার নিকটে মৃত্যুর জন্য 
প্রার্থনা জানালে, কর্ণ উত্তর দিল্নে যে, তিনি তার আভিজাত্য গর্বে 
আক্ষেপ-চিহ্ন একে দিলেন। কর্ণ আবুল হয়ে তার পেহমম্ী যশোদ| জননীর 
আবির্ভীবের জঙ্ প্রার্থনা জানাবেন। (নিতিরূপা কুন্তী এসে আবিভূ্ত] 
হলেন। কিন্তু এই মৃত্যু্ূপা! জননীর নিকটে তাঁর কোনে! প্রার্থনা নেই ॥ 
ছুঃশাসন এসে কর্ণকে ঘটোৎকচ বধের জন্ত নিয়ে গেলে শকুনি ছুর্যোধনঝে॥ 
যুখিষ্টিরকে বন্দী করবার নির্দেশ দেন। শকুনি যদি তাকে পান, তবে তিনি 
পুনর্বার পাশাখেলাম্ব তাকে পরাভূত করে বনে পাঠাবেশ। শকুনি ধর্ময়াজের 
প্রশংস। করে জানালেন যে, ছুর্যোধনের মুখ থেকে কদাপি যুধিষটির বধের কথা 
উচ্চারিত হলে! না । সাত/কি এবং ছুর্যোধনের মধে) প্রবল বুদ্ধ শুরু হলে । 
একদ] উভয়ের মধ্যে ছিল গতীর জ্ম্প্রীতি, কিন্তু লোভে মোহে তাদের মধ্যে 
বৈরিতা দেখ! দিয়েছে। 
পঞ্চম দৃশ্ঠের একটি দৃষ্তান্তর সংযোজিত হয়েছে। মৃত ঘটোৎকচের পাশে 
কর্ণ বসে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ ফরছেন। ছুর্যোধন গুভূতি ঘটোৎকচের বধের 
ভস্য আনন্দে আত্মহারা হয়। কৃ এই কথা শ্রধপ ফরে রথের উপরে 
শঙ্খধবনি করলেন, এবং নৃত্যে মত্ত হলেন। কৃ্খ জানালেন যে, পগর্ঘকাল 
তিনি নিদ্রাশুন্ত । আজ তিনি দিশ্চিন্তে ঘুযাধেদ। ক্ঞ্চ আরও জানালেন যে, 
ঘটোৎকচ তাঁর ছখবনের বিনিময়ে অর্জুনের জীবনকে রক্ষা করেছে। কর্ণের 
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হস্তে যে অস্ত্র ছিল তাকে খাধা দেবার ক্ষমত1 লুদর্শনেরও ছিল ন1। কর্ের 
স্তায় বীর পৃথিবীতে কদাপি আসেনি, তবুও তিনি দ্লানে নিছেকে নিংচ্ 
করেছেন। কর্ণ একমাত্র অদ্ভুনের বধ্য, কিন্তু তা-ও ঘথাকালে। 


চতুর্থ অংক 


নাটকের চতুর্থ অংককে ইংরেজী নাটকে [06807081767 বা অবরোহ- 
রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । তৃতীয় অংকে নাটা ঘটনাসমু চরমোত্কর্ষে উপনীত 
ছয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। স্বভাব চতুর্থ অংক অন্যন্য অংকের তুলনায় 
কিছুটা স্তিমিত ও শিথিল হয়ে পড়ে। শেক্সপীয়র চতুর্থ অংকের আকর্ষণ 
সক্রিয় রাখবার জন্ত এমন দু-একটি ঘটন1 চতুর্থ অংকে বর্ণন। করেন, যা 
নাটকের আকর্ষণকে ্তিমিত হুতে দেয়না । ম্যাকবেথ নাটকে লেডি 
। টাকভাফ ও তার পরিবারের উপরে নিষ্ঠুর আক্রষণ শ্ত্রীলোক ও 
বালকগণের নিবিচারে হত্যাকাহিনী আমাদের মনে নাটা আকর্ষণ সক্রিয় 
' রেখেছে । 


সংস্কত নাটকে পঞ্চসন্ির এই অংশ বিমর্ষ নামে পরিচিত ।--- 
বত্র মুখ্যফলোপায় উত্ভিম্নে! গর্ভতোহুধিকঃ। 
শাপাসঃ সাস্তরায়শ্চ সবিষর্ধ ইতি স্বতঃ ॥ 


যেখানে সুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি থেকে ধিক বিকশিত অথচ--শাপ প্রস্তুতির 
সবাক বাধাযুক্ত হয়, তথায় বিদর্ষ সন্ধি হয়। 
এই নাটকে চতুর্থ অংকেই কাহিনী শেব হয়েছে। স্বতাবত চতুর্থ অংকের 
অথব]। নির্ধহন সন্থির কোলো! শ্বাধীন অবকাশ নেই। এর পরিবর্তে আমরা 
“পাই পরিপতি-পর্ব বা সংস্কত সন্ধি অন্যায় নির্বহন বা উপসংঘতি। 


খু 
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এই নাটকে ও চতুর্থ মংক থেকে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত গতিতে পরিণামেয় দিকে 
সকল বাঢল্য বর্জন করে ধাবিত হয়েছে। 


প্রথম দৃ্ট--ঘটোতকচের মৃত্রাতে যুবিষ্টির মর্মাহত হয়েছেন। ত্ী 
পক্ষে যে মন্তক উন্নত রাখা সম্ভব নয় একথ| তিনি যাজসেনীকে জ্রানাপে তিনি 
শোকে অডিভূত হন। অভিমচ্য ও ঘটোৎকোচ এই উভগনের মৃত্যু তাদের 
পক্ষে বেদনাদায়ক । কৃষ্ণ ও অন্জুন প্রবেশ করলে, যুধিষ্টির অজ্জুনকে প্রশ্ন 
করেন যে, তারা কর্ণকে নিহত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছেন কিলা। 
যুধিষ্ঠির কর্ণের ভস্তে পাগুব ভ্রাতৃগণের নিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কর্ণ 
সম্পর্কে তার ভীতি দীর্ঘকালের। তাকে দেখলে বুধিষ্টিরের মনে হতো যে, 
কর্ণের ন্যায় ধন্তর্ধর এ পৃথিবীতে আসেনি । বুধিষ্টির স্ৃতপুত্রের প্রদশিত কৃপায় 
জীবন বহন করছেন, এর চাইতে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে। তিনি 
রুষ্ণান্ুনের নিকট জানতে চান যে, ভারা ফিভাবে কর্ণের শ্টায় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে' 
বিনাশ করেছেন। অর্জুন রাত্রি প্রভাতে তার সংগে যুদ্ধের সংকল্প ঘোষ? 
করলে যুধিষ্ঠির তাকে তিরঙ্কার করে বলেন যে, আর্ধা কুস্তীর গর্ভে তার 
জন্মগ্রহণ অন্যায় হয়েছে। তিনি ক্রুদ্ধ ভয়ে তাকে গাণ্তীব ত্যাগ করবার 
কথা বলেন। মুন উপাংগুরতের কথা শরণ করে বুধিষ্টিরকে বধ 
করবার উদ্যম করলে রুষ্ণ তাকে ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেন। তিনি 
অঞ্জুনকে বুধিঙ্গিরের বিরুদ্ধে অশ্রন্ধার বাকা বাবার করবার কথা 
বলেন, কারণ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু দেহের বিনাশে নয়, মৃত্যু হলো অপমানে । 
অন্জুন বুধিষ্টিরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। যুধিষ্টিরও সথেদে কুলনাশের 
জন্ত নিজেকে দায়ী করেন। সেই সময় কষ্ের কথায় অর্জুন কৃষ্ণ সহ জ্যোষ্ের 
পদযুগল ধারণ করেন, এবং তাকে" উপাৎশুত্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। 
এর পরে কৃষ্ণের কথায় 'অন্ধুন গুরুবধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তে আত্ম- 
প্রশংসার মাধামে আত্মঙ্তা করেন। যুষিষির প্রীত হয়ে প্রন্থান ফরেন । 
ভ্রৌপর্দীকে কৃষ্ণ জানান যে, কর্ণের স্তায় সাত্থিক গুণাধলীসম্পন্ন কোনো ধ্ুধর 
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থিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি । একমাত্র তিনি অদ্ঠুনের বধা তবুও বঙ্গি তিমি 

ধমনোবাকা সতোর আশ্রয় গ্রন্থ করেন। দ্রৌপদশির সঙ্গে কথোপকথন 
'লে অকম্মাৎ কৃষ্ণ পল্মাবতীর আহ্বানে ধোগবলে তার নিকটে যান | ভ্ৌপার্শ 
*'লন্ধি করেছেন যে, সুতকল্তা পদ্মাব তুর তুলনায় তিনি কৃষ্ণের ভালবাসা 


থেকে বিনিক্ষিপ্তা, তিনি তাই পল্মাবীর উদ্দেশ্টে তার প্রণাম নিবেদন 
করলেন। 


স্বিতীয় দৃশ্য -পদ্মাবতীর মুখে আমরা তার অভিমানের কথ! জানতে 
পারি। তার অভিযোগ হলে! যে, কৃ তার কাছে কর্ণের জন্মরহন্তের কথা 
বাক্ত করেননি । অথচ তিনি তাকে তীর হৃদয়ের প্রার্থনা জানাতে বলেছিলেন। 
কিন্ত কোনে! ভাবে দেবরের পরাজয় যাচঞগ! করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 
পুত্র বুষকেতুকে ডেকে তিনি বলেছেন যে. পাগুবদের বিজয় গৌরব তাকে 
উল্লসিত করুক। তিনি তাকে কৃফজের হন্যে পূবেই সমর্পণ করেছেন। তার 
তাঁত্ার সকল কিছু দান করে গিয়েছেন। অবশিষ্ট একমাত্র হলে! পুত্র 
লী ।॥ তাকে তিনি কৃষ্জের হস্তে সমর্পণ করেছেন। 


তৃতীয় দৃশ্ঠ _যৃদ্ক্ষেত্রে মগ্নরথে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করে উপবিষ্ট কর্ণ প্র 
করেছেন যে, গুরুর শিক্ষা কথন মিথ নয়, খষির বাক্য মিথা1 নয়, তথাপি 
ধু যেন অর্জুনকে স্পর্শ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। কৃষ্কে আর মানব 
বলা চলে না, কারণ তিনি তার নমনীয় দেহভারে অজ্জুনের কপিধবঞ্জকে 
ভূতলে প্রোথিত করে নিশ্চিত মৃহ্ুর হস্ত থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। 
অথচ বানুকী-প্রদত্া। শক্তির হত্ত থেকে রক্ষা পাওয়া অর্জুনের পক্ষে সম্ভব 
নয়। তবুও তার নিক্ষিপ্ত শক্তি শুধুমাত্র কিরীটির কিরীট কেটে ফিকে 
' প্রসেছে। অন্ঞুনের পরিবর্তে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। জন্মের রঙ্জধপথ 
দিয়ে মৃত্া এসে তাঁকে গ্রাস করলো । মৃহ্বাও তার অগ্মের লাঞ্ছনা থেকে 
মুক্তি দিতে পারল না। কু এসে কর্ণকে জানালেন যে, দাতা কর্ণের 
মৃক্্যুতে পৃথিবীর দৈন্ত দশা! দেখে তিনি অশ্রুবর্ণপ করতে এসেছেন । কর্ণের 


খু নর-নারায়ণ 


ছআছ্গুরোধে ক তাঁকে প্রেমম্পর্শ দান করলেন, সুগ্ডযাল! পরিণত হলো 
বনমালার । কুদ্রমুূতি শিয়ে ভীমসেন শ্রবেশ করলে কৃষ্ণের কথায় কর্ণ তার 
উদ্দেশ্তটে বধিত কটুবাক্য শ্রবণ কর! কর্তব্য বলে মনে করলেন না। কিন্ত 
সুতার প্রাক্কালে তিনিতার প্রাপ-বুদ্ধি-ধর্ম সমস্তকিছু নারায়ণকে নিবেদন, 
করলেন। আদ্িত্যমণ্ডল থেকে তাকে হারিয়ে কৃষ্ণ ছিলেন অপূর্ণা। তীকে 
পেয়ে আজ তিনি পরিপূর্ণ । ভীমসেন এসে রাধেয় বিদ্বেষে তার ঈর্ষণ প্রকাশ 
করলে কৃষ্ণ তাকে স্তন্ধহতে অনুরোধ করেন। কারণ মহাষোগী সমাধিতে 
মগ্ন । কিন্তু পাগডবের চিরশক্র কর্ণের জন্ত কষ্চকে কাতর দেখে ভীমসেন 
বিস্মিত হলেন । সহদেব এসে, কর্ণের নিধনবার্তায় কুস্তীর মৃচ্ছাগতা হবার কথা 
এসে জানালেন । নকুল এসে জানালেন যে, ধর্মরাজের আদেশ যে, কর্ণের 
বিরুদ্ধে ভীমনেন যেন কোনো অশ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ না করেন। তাঁকে 
কঅগ্রজ কর্ণের উদ্দেশ্ডে গ্রণিপাত জানাতে বললেন। পাগুব ভ্রাতৃগণ সকলে' 
কর্ণের পদতলে উপবিষ্ট হলেন। যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত কর্ণ ভীমসেনের্‌ 
নিকটে তার জন্ম ইতিাসের কথা ব্যক্ত করলেন। 

ভ্রাতৃবধ্র সংকল্প নিয়ে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কিন্তু যতবা,, 
তিনি মৃত্যুশর তার ধন্ছতে যোজনা করতে চেয়েছেন, ততবার দরবিগলিত জারি 
ন্নানতারূপিণী ভিক্ষার অঞ্জলি ধর! তার কৌমার্ষময়ী মাত] আবিষূত হয়ে বাধ! 
দিয়েছেন। সেই মাতৃ আবিত্কাবে তিনি তার অমরত্ব দান করেছেন, এবং 
অন্তরে বিস্বাতি ঢেলেছেন। মৃত্যু স্রিকটে জেনে কর্ণ নর-নারায়ণকে তীব 
সন্মুথে একবার দাড়াবার জগ্ভ অন্গরোধ করেছেন "আমার সমঘ্ত লয়ে, আমাকে 
তোমার করে দিলাম সঈপিয়”। 


